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আকিদাতুত্ব ত্বহাৰী -18 
0 আকিদাতুত ত্বাহাবী | 


8] 504 | ৪৯] ০০৯০ এ ০৪ 
“বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, যিনি 
ররর 
ু॥ ১০১০-১৪-৮9 91591 ১ 91291 43৬ 2০9 0৪ 
“প্রখ্যাত আলেম, হুজ্জাতুল ইসলাম, আবু জাফর ওয়াররাক আত-ত্বহাবী রহ. 
মিসরে অবস্থানকালে বলেছিলেন, 
০1119 এ 0১1 5১৪০ 002 58১19 
“এটা [এই বইটি] হলো আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকীদা বা দ্বীনী 
বিশ্বাস; সম্পর্কিত। 
459 লো পুল সী ৩৯৪ ০১ ০০০] ১০ লা খন গঞ্জ ৯৪৯ 
- লেখ ০০] ০১০৩ এ ২০ লও ১ 21০ ০%৭ 
০9529 ০১8| ০5৭ 92 99 5 49৪৯৯ জলি এ|। ০9:০০ 
গা] ৩53 
“যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে] ফুকাহায়ে মিল্লাত আবু হানীফা আন-নুমান ইবনে 
সাবেত আল-কুফী, আবু ইউসুফ ইয়াকৃৰ ইবনে ইবরাহীম আল-আনসারী এবং 
আবু আব্দুল্লাহ ইবন আল-হাসান আশ-শায়বানী রহ.-প্রমুখ ইমামদের মাযহাব 
[অনুসৃত নীতি] অনুসারে এবং তারা দ্বীন-ধর্মের যেসব মুলনীতিতে যে আকীদা 
পোষণ করতেন এবং সে সব নীতি অনুসারে; তারা আল্লাহ রাববুল “আলামীনের 
মনোনীত দ্বীন-ইসলাম অনুসরণ করতেন সে অনুসারে” 


১১০১২ 
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|11(7007101101) (0 8519]1810 /৯০1091) 
ইসলামী আকিদার পরিচয়- বিষয়বন্ত এবং গুরুত্ব। 
ইসলামী আকিদার কিছু নাম-ইতিহাস ও আক্কিদার উৎস। 
আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের পরিচয়। 


আকিদাতুত তাহাবী - 29 
আকিদার পরিচয়; বিষয়বস্তু এবং গুরুত্ব 
০1১1১ ০৫৯| 4১০5 29৬ ৯] 58909 ২৯] ০০ ১১৯৯৭৩৮৮৪০৭ হও 
22177 571 
(৯১3৪০) আকিদা শব্দটি একটি আরবি শব্দ। (১:০6) আইন, ক্কাফ ও দাল 
মূলধাতু থেকে গৃহীত বা উৎপন। এর শাব্দিক অর্থ বন্ধন করা, গিরা দেওয়া, চুক্তি 
করা বা শক্ত হওয়া ইত্যাদি! 
(০ ২১১1% 9415 240 5৪ ১0 | ৫১519 ৭ 29 এ) এএ। 0 
[89 :১4২]] 9এ। 243০ 
সাধারণ অর্থে আক্কিদার পরিচয় 
১৪০২৭ ও এন 0588 3 এআ ০৫৯| 5৬ 
আকিদা এ বিধান বা নির্দেশকে বলা হয় যা সন্দেহের অবকাশ ব্যতীত মানুষ গ্রহণ 
করো 
০ 
গো] এ ০০৪ 7 0১৩ 3 ও ০5৪০ ৯১৩ এ ৪ 09৩০ 
৯৪৪০ ০৮৯৯৪ ১০৩৯ 08821 4৯৯১৭ 
এমন কিছু বিষয়াবালী যার উপর মানুষ তার অন্তর দিয়ে দৃঢ় চিত্তে বিশ্বাস রাখে | 
যেখানে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না সেটাকেই আকিদা বলে | যদি এই 
পর্যায়ে তার অন্তর না পৌছে তাহলে তাকে আকিদা বলা হবে না অর্থাৎ মানুষ যে 
বিশ্বাসের সাথে নিজের অন্তরকে বেঁধে ফেলে এবং সন্দেহাতীতভবে সে তা 
বিশ্বাস করে সেটাই হচ্ছে তার আক্িদা ॥ 


1 আল ওয়াজিয ফি আকিদাতিস সালাফ পৃ 24 
2 মু' জামুল ওয়াসীত 
১ আল-ওয়াজিয ফি আকিদাতিত সালাফ পৃ. 26 
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পারিভাষিক অর্থে ইসলামী আকিদার পরিচয় 


40419 4৬৯ সা গো এ|। 2৯৯8 23] এটা ত৯ ০১১৭)। ৪৪৪ 
১১9 ০৯৯ ১২19 ০৯১ ৪9 ০৯৪৪ 53 ০১৪ ৬৮০০ 
4১৪ দএএ। 0] ও পী ি5 এ 9৪৭ ০৭ এ এ ১২৪9 

শু -2:১। 4৪৮০ তে] 9 ০0৪৭] ০৯৭ ০০ 2৯৯১৭ 
'মহান আল্লাহ তাআলা (ইবাদাত-প্রতিপালন- গুণ- সিফাত), তাঁর ফেরেশতাকুল, 
তীর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, শেষ দিবস তথা মৃত্যু পরবর্তী যাবতীয় বিষয় ও 
তাকদীরের ভাল-মন্দ- প্রতি যা অদৃশ্য বিষয়াবালী সম্পৃক্ত এবং যা আল- 
কুরআনুল হাকিম ও সহিহ সুন্নাহে দীনের সকল মৌলিক বিষয়ের প্রতি; 
অন্তরের সুদৃঢ় মজবুত ও বিশুদ্ধ বিশ্বাসের নাম আকিদা 


+ আল-ওয়াজিয ফি আকিদাতিত সালাফ পৃ. 26 
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৪৯ 3 52০09 2১ 021 5৪০ ও এন ০১ চর] 

21০8০] 28১৩। 058] 5৪৪০ ৯5 2৭] ও এএ। ০০। ভঞ। ০১৬১ 

০৮০০7৫৪২১০9 ০৪১০৪ ১৯ ০৭ 

বি.দ্র যখন "ইসলামী আকিদা বলা হবে তখন এর দ্বারা উদ্দেশ্য আক্িদাতু 

আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-কেননা এটিই আল্লাহ সুব. কর্তৃক মনোনিত দ্বীন- 

ইসলাম। এইসব আকদাগুলিই অনুসরণীয় তিন যুগ তথা সাহাবী, তাবঈ-তাবে 
তাবঈন রাযি. দেরা, 


19112105 0115191110 /803110/911 


সন্দেহ থেকে মুক্ত 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
0583: 28 1940 0০ ৪ ৯৫7 


5 আদ-দুরারুসসানিয়্যাহ পৃ-8 
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তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ 
করে না এবং আল্লাহর পথে প্রাণ ও ধন-সম্পদ দ্বারা জেহাদ করে। তারাই 
সত্যনিষ্টঠ। 


গাইব ৰা অদৃশ্য 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 


০৬3 9558 0৯8 
যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে 


৩০১৪০ ৩৩ এ 295 2 5 এন ১৬5 এ ০০০০ এ স্পা 

৪এুএ। ও৪ 
তুমি কি লক্ষ্য কর না, আল্লাহ তা”আলা কেমন উপমা বর্ণনা করেছেনঃ পবিত্র বাক্য 
হলো পবিত্র বৃক্ষের মত। তার শিকড় মজবুত এবং শাখা আকাশে উত্িত। 


€ হুজুরাত-১৫ 
? বাকারা-২ 


আকিদা বিঘা রায় অধিকাংশ আলোচনাই মূলত এলোকে কেন করে আারভিত। 


1703 017 


(৮-হা881288517 


[১1০101755 


51011175175 
০01 1177217 


11717 717 


84/৫$2জ77আ178 188৮ 


5- দরসুল আকিদা 
দলীল 

48454455959 405 ০৭ ঠ 9৯5819459০5 এ] 0081 ৩৯5৩] এম 

1933 এএ৯১ 0৮951 সিএ 40০১ ০৩ ৯৯1০ 358 ৭ 40598 
০ 

"রাসূল বিশ্বাস রাখেন এ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে 

তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, 

তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমুহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি। 

তারা বলে আমরা তার পয়গম্বরদের মধ্যে কোন তারতম্য করি না৷ তারা বলে, 

আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের 

পালনকর্তা। তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবো” 


ইসলামী আকীদার গুরুত্ব 
ইসলামী আকীদার পঠন ও পাঠনের মাধ্যমে আমরা নিম্ষের বিষয়গুলি জানতে পারি 


১. ঈমান বিনষ্টকারী 
রস 
বিষয়সমহ- 


কারণ ও বরুপ 


$ (সুরা বাকারা ২৮৫) 
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১. বিশুদ্ধ ঈমানের গুরুত্ব 
- আক্িদা-ঈমান হচ্ছে দ্বীনের মূল এবং সকল নবীদের দাওয়াহ র ভিততি। 
০৪১০৬ উ! এ! এ বট! ৯ এ! 094০ ০৩ এ ০৪ 9153 
“আপনার পূর্বে আমি যে রাসুলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি 
যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই এবাদত করা” 9 
ছা উিগিভিক সার সানা ভিডি রি হনান! 
১85১৯ 43 ১৩৯২৪১৪২০৮০ 9৯9 জে 5৫১ 5140 ০ ৩৪ 
009552195 5০৪৯১০৯ 
“যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমাণদার পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে 
পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে 
রা রা 
৪৩ এ 4 
আর যদি সে জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং পরহেযগারী অবলম্বন করত, 
তবে আমি তাদের প্রতি আসমানী ও পার্থিব নেয়ামতসমুহ উন্মুক্ত করে দিতাম। 
কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। সুতরাং আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি 
তাদের কৃতকর্মের বদলাতে! 
-॥ আমরা যত ইবাদত বা সৎকর্ম করি সবকিছু আল্লাহর নিকট কবুল বা 
গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রথম শর্ত শিরক ও কুফরমুক্ত বিশুদ্ধ ঈমান। 
2 
পপ ৩০৯৯ 
করে, এমন লোকদের চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে থাকে॥ঃ 


? আম্বিয়া. ২৫ 
10 নাহল-৯৭ 
11আরাফ-৯৬ 
12 বানী-ঈসরাঈল-১৯ 


27- দরসুল আকিদা 
॥ আল্লাহর বন্ধুত্ব ও সন্তুষ্টি অর্জনের প্রথম ধাপই বিশুদ্ধ ঈমান। 

90581 ৯491%ন (খা 95558 2৯ 995 ৩৪১৯9 এ ৭291) 
মনে রেখো যারা আল্লাহ্‌র বন্ধু, তাদের না কোন ভয় ভীতি আছে, না তারা 
চিন্তান্বিত হবে। যারা ঈমান এনেছে এবং ভয় করতে রয়েছে, 

২- ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ সম্পর্কে জানার গুরুত্ব 


সা] 


পপ তা | 1৮ 
| ্ল শন 
টি 


ঈমান অর্জন করা যেমন জরুরী সেরূপভাবে তা সংরক্ষণ করাও জরুরী। রাসূল সা. 
আসার পূর্বেকার যুগের অনেক নবীর উম্মাত তাদের দাওয়াতের মাধ্যমে ঈমান 
অর্জন করেছে কিন্তু তারা ঈমান সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে৷ তাঁরা ঈমান বিধবংসী 
বিষয়াবলি মার্কিং করতে না পারার কারণে নিজেদের ঈমান সংরক্ষণ করতে পারে 
নি। উদাহরনস্বরূপ; কুরআন কারীমের ইহুদী, খৃস্টান, আরবের কাফিরগণ ও 
অন্যান্য সম্প্রদায়ের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে৷ এরা সকলেই নিজদেরকে খাঁটি মুমিন 
বলেই দাবি ও বিশ্বাস করত। তারা মুহাম্মাদ (সা) দ্বীনকেই বিভ্রান্তি ও পূর্বপুরুষদের 
মাধ্যমে প্রাপ্ত খাঁটি ধর্মের ব্যতিক্রম বলে মনে করত। অথচ তারা সকলেই ঈমান 
এবং আল্লাহর ইবাদত বন্দেগি করত। আজকের বিশ্বেও ইয়াহুদি-শুষ্টানরা তারা 
ইবরাহীম আ. এবং মুসা-যীশু ইসা) আর. এর উত্তরসুরী হিসাবে ক্লাইম করছে 
অথচ তারা শিরকে লিপ্ত যা ঈমান-বিনষ্টকারী বিষয়াদিতে বা শিরক কুফরে লিপ্ত 
থাকা অবস্থায় এ সকল কর্ম কখনোই আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। 


3 ইউনুস ৬২ 
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_॥ সমস্ত আম্বিয়া আ. দেরকে "ঈমান এবং তাগুত" এই দুটি কর্মসূচী 
নিয়ে প্রেরণ করা হয়েছি- 

32 ০5 5১০৩ 198৯3 এ] 154৮ এ 9০ হা 0 ৪ 8 আও 


-8513১৯৭ ০০১৯ ক৪ 5১8 0১ 5 ৩৪৪৪ ৬ 


আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা 
আল্লাহর এবাদত কর এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাক। অতঃপর তাদের মধ্যে 
কিছু সংখ্যককে আল্লাহ হেদায়েত করেছেন এবং কিছু সংখ্যকের জন্যে 
বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে গেল। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ 
মিথ্যারোপকারীদের কিরূপ পরিণতি হয়েছে।!4 

[]॥ শিরিক আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবেন না-এবং চিরকাল জাহান্নাম 

অবধারিত। 
5 এ ০৭9 ০০৪ ০৭ এ 99১0 ১859 9 এ ০ 58 9 এ এ! 
নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে৷ তিনি 
ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন৷ আর যে লোক 
অংশীদার সাব্যস্ত করল আল্লাহর সাথে, সে যেন অপবাদ আরোপ করল 

অনুরূপভাবে আল্লাহ সুব. বলেন- 

১০০০ ০৫ সগ]55 এ] % 759 ধক] 42 ঠ॥। 2১৯ আজ 5 এ) ০৪ 
“তারা কাফের, যারা বলে যে, মরিময় তনয় সসগীহ-ই আল্লাহ অথচ মসীহ বলেন, 
হে বাণী-ইসরাঈল, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর, যিনি আমার পালনকর্তা এবং 
তোমাদেরও পালনকর্তা। নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, 
আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম 
অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই 1€ 


14 নাহল ৩৬ 
15 নিসা:৪৮ 
16 মায়েদা ৭২ 
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.আ কুফর সমস্ত সাওয়াৰ এবং নেক আমলকে ভস্ম করে দেয় 
(৪১১৭। 99 53১৯9 ৬৪ 9৯945 ৮9৯ এ 9593৪ ১৬ ০৪১ 

যে ব্যক্তি বিশ্বাসের বিষয় অবিশ্বাস করে, তার শ্রম বিফলে যাবে এবং পরকালে সে 
ক্ষতিগ্রস্ত হবে|? 
(559 ৩০০ ৬৮০৯৫ ৩৪০ ৬০ আআ ৬০ ৬৯১ ৪15 এ! ৫৭ আও 
আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি যা প্রত্যাদেশ হয়েছে, যদি আপনি 
আল্লাহর শরীক স্থির করেন, তবে আপনার কর্ম নিম্ষল হবে এবং আপনি 
ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবেনা।ঃ 

৩. বিভ্রার্তিকর আক্িদাসমূহ জ্ঞান অজনের গুরুত্ব 
রাসুল সাঃ ইরশাদ করেছেন-আমার উম্মত তাই করবে যা করেছে বনী 
ইসরাঈলের লোকেরা এক জুতা অপর জুতার সমান হওয়ার মত। এমনকি যদি 
ওদের মাঝে কেউ মায়ের সাথে প্রকাশ্যে জিনা করে থাকে, তাহলে এই উম্মতের 
মাঝেও এরকম ব্যক্তি হবে যে একাজটি করবে 
১১৩ ৮০ 5৭1 309 214 ০৯৯49 08 1০ ০898 ০80 ভি 015 
০ 003 41 ৯) 3 ৯ 0491 গাও ৯১৯19 91০ উ! ০৮০ ৪ ৯৫৫ ৭1০ ০৯১৪ 

৬৯১১ 4৪৮০ 

“আর নিশ্চয় বনী ইসরাঈল ছিল ৭২ দলে বিভক্ত। আর আমার উম্মত হবে ৭৩ 
দলে বিভক্ত। এই সব দলই হবে জাহান্নামী একটি দল ছাড়া৷ সাহাবায়ে কিরাম 
জিজ্ঞেস করলেন-সেই দলটি কারা? নবীজী সাঃ বললেন-যারা আমার ও আমার 
সাহাবাদের মত ও পথ অনুসরণ করবে।”19 
অবশ্য যারা জাহান্নামে যাবে; তারা কাফের নয়; বরং আক্কিদার ক্ষেত্রে ত্রুটি থাকার 
কারণে পাপী হয়েছে- যার ফলে পাপের শাস্তি ভোগ করে জান্নাতে যাবে; হ্যা যদি 
ত্রুটিযুক্ত আকিদা কুফর-বা শিরক পর্যায়ে চলে যায় তাহলে ভিন্ন কথা- 


17 মায়েদা: ৫ 
18 যুমার ৬৫ 
15 সুনানে তিরমিযী, ২৬৪১ 
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তাই আমাদের সঠিক আকিদা বিশ্বাষ যা ছিল নবীজী সা. এবং সাহাবায়ে কেরাম রা. 
পোষন করেছিলেন- তা জানা সকল মুসলমানদের অত্যাবশক। 

সালাফদের নিকট আকিদার গুরুত্ব 


সঠিক বিশ্বাস বা ঈমান ইসলামের মুল ভিত্তি। মহানবী ঞ৪ নবী হবার পরে মক্কায় 

সুদীর্ঘ তের বছর থাকাকালীন লোকদের সালাত ও যাকাত, রোযা ও হাজ্্ব এবং 

জিহাদ প্রভৃতি পালন করার আর সুদ ও ব্যাভিচার এবং মদ ও জুয়া ত্যাগ করার 
নির্দেশ দেবার আগেই আকিদাহ বিশুদ্ধ করার এবং মুর্তিপূজা ত্যাগ করার তাগিদ 
দিতে থাকেন। আর এই পদ্ধতীতেই সাহাবীরা গড়ে উঠেছেন। 

সাহাবী জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, 

031 28391 08 ০ ০০৬ 

“আমরা নবী ঞ্ এর সাথে ছিলাম। তখন আমরা নব যুবক ছিলাম। তাই আমরা 

কুরআন শেখার আগে ঈমান শিখতাম। তারপরে আমরা কুরআন শিখতাম। ফলে 

এর কারণে আমাদের ঈমান বেড়ে যেত।”20 

এই পদ্ধতীতেই রাসূল ঞ তার সাহাবীদের গড়ে তুলেছেন: প্রথমে ঈমান এরপর 

কুরআন। 

॥ ইমাম আবু হানিফা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: আগে দ্বীন সম্পর্কে বুঝ (অর্থাৎ 
তাওহীদ) এরপর শরীয়াহ সম্পর্কে বুঝ ঈমানের বিশ্বাসকে সর্বপ্রথম সঠিক 
করতে হবে। এরপর দ্বীন ইসলামের সকল দিকে বিচরণ করতে হবে। ইমাম 
আবু হানীফা উল্লেখ করেছেন যে, শরীয়তের আহকাম বা বিধিবিধান 
আধিকতর ও রতৃপু্ণি তিনি বলেন: 

৪... ৫৯১| ৪ এএএ]| ০০ ০০ - 22৭] ০১২ ৯৭ - 08 ও 4] 

৮01১) গো এ৪ ০০ ৯০] ৪ 01: এআ] ০৮৪ ০০ ৬১০৪ 

09 24 39013 ১৯৯] 0৯13 
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বললাম: তাহলে আপনি আমাকে ফিকহের উত্তম বিষয় সম্পকের্‌ বলনু! আবু 
হানীফা বলেন: শ্রেষ্ঠ ফিকহ এই যে, মানুষ আল্লাহর প্রতি ঈমান শিক্ষা করবে, 
শরীয়তের বিধিবিধান, সুন্নাত, সীমারেখা এবং উম্মাতের মতভেদ ও একমত্য শিক্ষা 
করবে2। 

এখানে ইমাম আযম দ্বীন ও আহকামের পাথক্য নিদের্শ করেছেন৷ দ্বীন 
হলো বিশ্বীস ও তাওহীদের নাম, পক্ষান্তরে আহকাম ও শরীয়াহ কর্ম 
বিষয়ক বিধানাবলির নাম। বিভিন্ন নবী ও রাসলুকে আল্লাহ বিভিন্ন শরীয়াহ 
দিয়েছেন, তবে সকলের দ্বীন দ্বীন এক ও অভিন্ন। 

ইসলামের সকল বিধান ও কর্মের মধ্যে যেমন ঈমানের গুরুত্ব বেশি, তেমনিভাবে 
সকল ইসলামী ইলম বা জ্ঞানের মধ্যে ঈমান বা আকিদার বিষয়ক জ্ঞানের গুরুত্ব 
সবচেয়ে বেশি। 


2 (আল ফিকহুল আবসাত; ইমাম আবু হানীফা রাহি. পৃ ৪১) 
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ইসলামী আকিদার কিছু নাম- ইতিহাস এবং আক্কিদার উৎস 
ইসলামী আকিদার কিছু নাম 


আল-ফিকহ্ছুল 


আকবার 
৭০৪ ১১৬] 
আস-সুন্নাহ আল-আকীদা 


4১২৭ ০০৬৪১ 
উসূলুদ্দীন বা ২৯ পা 
উসৃলুদ্দিয়ানাহ আত-তাওহীদ 


তাবিয়ীগণের যুগ থেকে আকিদার বিষয়ে বিভিন্ন পরিভাষা; বিভিন্ন 

নাম ব্যবহার করা হয়েছে। সেগুলোর অন্যতম. 

॥ আল-ফিকহুল আকবার- শ্রে্ঠতম ফিকহ। ইমাম আবু হানীফা (রাহ) 
“আকীদা” বুঝাতে এটিই প্রথম এবং প্রাচীনতম পরিভাষা। 

[॥ আকীদী- ধর্ম-বিশাস বিষয়ক প্রসিদ্ধতম পরিভাষা “আকীদা” | 
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বিখাস” বা ধমার্বিখাস অথে আকীদ।” ও ই*তিকাদ" শব্দের বাবহার কুরআন ও 
হাদীসে দেখা যায় না চতুর্থ হিজরী শতক থেকে এ পরিভাষাটি প্রচলন লাভ করে 
পরবতী যুগে এট্ই একমার পরিভাহায় পরিণত হয়।22 
'আক্কিদা নামে আকিদার উপর সালাফদের লিখিত বই 
2. 2১. ০১1 43০০_ এ' তেকাদু আহলিস সুন্নাহ- আবু বকর ইসমাঈলি [২৭৭-৩৭১] 
0. ২২] ০১৯৬ এ! 431]19 ১০১।- আল-এ'তেকাদ ওয়াল হিদায়াহ ইলা 
সাবিলির রাশাদ-ইমাম বায়হাকী [৩৮৪-৪৫৮] 

2. ২৩:০| 2০4] লুমআতুল ইতিকাদ'- ইমাম ইবনে কুদামা [৫৪১-৬২০] 

॥ ঈমান- শব্দটি থেকে নির্গত- অর্থ- তথা আন্তরিক বিশ্বাষ. আনুগত্য করা 

ইত্যাদি 
'ইমান' নামে; আকিদার উপর সালাফদের লিখিত বই 

2 কিতাবুল ঈমান- ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল [১৬৪-২৪১] 

7 কিতাবুল ঈমান- আবু বকর বিন আৰি শাইবাহ [১৯৫-২৩৫] 

5 কিতাবুল ঈমান- মুহাম্মাদ বিন ইসহাক [৩১০-৩৯৫] 

 সুন্াহ- 
সুন্নাহ বা 4 শব্দটি আরবি। এটি একবচন, বহুবচনে ০)এবা সুনান। সুন্নাহ শব্দের 
আভিধিনক অর্থ নিম্গরুপ : 
১. ৭491 4822] _ নিয়মনীতি, ২. কর্মনীতি, ৩. পথ, ৪. পদ্ধতি, ৫. রাস্তা 
ইত্যাদি: পবিত্র কুরআনে প্রায় প্রত্যেকটি অর্থে এর ব্যাবহার এসেছো? 
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2২৭ 5 ০8380 51০৪ 5 ০৯ ০০৯০১ ৭২০ এ এন কা ০০০ 
৩৮০৪] 9৪০১০৩৯১৩২১ ০০৮০ প ১ ও 9 জু 
হাদীস এবং সুন্নাতের অর্থ একই। [কাশফুল বারী] 
২. ফকীহগণের নিকট 
40৪ ০৭ 7০ ০৫২০০ ১৩০ ০ ৯৪10৭ ও ১১ ০০ পঞঞ। ২০ 
০২১৯২ ০১০ 7০ ০8130 239 ১৩ ৩৪ ০১৪৮) ০১৭9 48০ এ| ০1৮০ | 
9১১9 ২১] 0৪ 098১৬ এমা ১০1৯9 
অর্থাৎ ফিকহ শাস্ত্রের পরিভাষায় সুন্নাত শব্দের অর্থ ভিন্ন। ফিকহ শাস্ত্রের পরিভাষায় 
সুন্নাত হল সেই কাজ যা করলে সওয়াব হবে কিন্তু না করলে গুনাহ নেই৷ 
উদাহরনস্বরূপ: প্রায়ই আমরা শুনে থাকি দাড়ি রাখা সুন্নাত আবার এও বলা হয় যে 
দাড়ি রাখা ওয়াজিব। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে মুহাদ্দিসগগণের পরিভাষা অনুযায়ী 
দাড়ি রাখা সুন্নাত, কেননা রাসুল (সাঃ) দাড়ি রাখতেন এবং রাখার নির্দেশ 
দিয়েছেন,অতএব এটা তাঁর কথা ও কাজের অন্তর্গত। পক্ষান্তরে ফিকহ্‌ শাস্ত্রের 
পরিভাষায় দাড়ি রাখা ওয়াজিব অর্থাৎ দাড়ি রাখলে সওয়াব হবে এবং না রাখলে 
গুনাহগার হতে হবে। এজন্য যখন একজন ফকীহকে অথবা একজন মুফতীকে 
যদি প্রশ্ন করা হয় যে দাড়ি রাখা কি সুন্নাত না ওয়াজিব, তিনি বলবেন ওয়াজিব। 
৩. আকিদা শান্ত্রবিদদের পরিভাষায়- 
০৬ 189805505৬৩] ০5 
সুন্নাত হচ্ছে বিদাতের বিপরীত। অর্থাৎ যা কিছুর পক্ষে শরীআতের দলিল আছে 
সেটাই সুন্নাত,সেটা কুরআন থেকেই হোক অথবা হাদীস থেকেই হোক। আর যে 
কাজের পেছনে কুরআন বা হাদীসের কোন দলিল নেই সেটা বিদাত,যাকে 
ইসলামে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। 
আকিদার উপর এই নামে সালাফদের লিখিত বই 
মম. কিতাবুস সুন্লাহ- আবুবকর আছরাম [২৭৩] 
এন কিতাবুস সুন্নাহ- আব্দুল্লাহ বিন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহি. [২১৩-২৯০] 
2. কিতাবুস সুন্নাহ- আবু আহমাদ আল-ইসবাহানী [২৬৯-৩৪৯] 


ইসলাম হচ্ছে স্বভাবজাত দ্বীন ও জীবন ব্যবাস্থা | ইসলামী আক্কিদার সাথে সামগ্স্য 
করে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে৷ তাই সৃষ্টির শুরু থেকেই ইসলামী আক্কিদার 
সূচনা। এই দ্বীনের উপরই এই পৃথিবীর প্রথম মানব হযরত আদম আ. কে সৃষ্টি করা 
হয়েছিলো। কেননা আল্লাহ তাকে তার দ্বীনের জন্য মনোনীত করেছেন বলে 
কোরআনে নিজেই ঘোষণা দিচ্ছেনা& 

এছাড়া মানুষের রূহ সৃষ্টি করার পরই; মহান আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকের কাছ 
থেকে তার তাওহীদের স্বীকৃতি শিয়েছিলেন- 

৫০ ৫৮৫৭ ০০ ৯ 86১১৯১55০৪৫ কর ০৪১ খু 


(885195 ০2 ড0 এন ০1 স 0105 9 গাও ও 
আর যখন তোমার পালনকর্তা বনী আদমের পৃষ্টদেশ থেকে বের করলেন তাদের 


সন্তানদেরকে এবং নিজের উপর তাদেরকে প্রতিজ্ঞা করালেন, আমি কি তোমাদের 
পালনকর্তা নই? তারা বলল, অবশ্যই, আমরা অঙ্গীকার করছি 

এই আয়াত থেকে একথা প্রতিয়মান হয় যে, তাওহীদ তথা একত্ববাদের আকিদাই 
মানব প্রকৃতির সর্বপ্রথম আকিদা, পরবর্তীতে শির্কের জন্ম হয়৷ যেমন টি হাদীসে 
কুদসীতে আল্লাহ সুব. ইরশাদ করছেন 

7 বরাত 7771258 


1$151:, 


24 সুরা আলে-ইমরান ৩৩ 
25 সুরা আরাফ ১৭২ 
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আমি আমার বান্দাদের প্রত্যেককেই একনিষ্ঠ মুসলিম) করে সৃষ্টি করেছি; তারপর 
তাদের কাছে শয়তান এসে তাদেরকে দ্বীন বিচ্যুত করে দিয়েছে৷ আমি তাদের 
জন্য যা হারাম করেছি; শয়তান এসে তা তাদের কাছে হালাল করে দিয়েছে; এবং 
আমার সাথে শরীক সাব্যস্ত করার নির্দেশ দিয়েছে: যার ব্যাপারে আমি কোন 
দলীলই নাধিল করিনি। 
এই হাদীস থেকেও একথা প্রতিয়মান হয় যে সো জন্মলগ্ন থেকেই মানুষ ইসলামী 
আকীদা পোষণ করে আসছে 


আক্দায় বিভ্রান্তির সুচনা 
আল্লাহ তখনই নবী-রাসুলদের প্রেরণ করেছেন, যখন মানব সমাজে বিচ্যুতি 
ঘটেছে, নৈতিক পতন এসেছে, যখন তারা নিজদের সৃষ্ট বস্তুর ইবাদত ও পুঁজা- 
অ্নায় মগ্ন হয়েছে। যেমন, সূর্যের ইবাদত, কারণ সে নিয়মানুবর্তিতা বজায় রেখে 
সর্বদা উদিত হয়, এর দ্বারা তারা উপকৃত হয়৷ তদ্রপ মানুষ এক সময় পিতার 
উপাসনা করেছে: কারণ, সে দুনিয়ায় আসার মাধ্যম, শক্তির আধার। আরেকটু 
অগ্রসর হয়ে গোত্রপতির উপাসনা শুরু করেছে। কারণ, সে সমাজপতি, তার 
ইবাদত করেছে। [সুরা আন-নাজিআত, ২৩-২৪] পরবর্তীতে আকদায় বিভ্রান্তি দেখা দিলে 
আল্লাহ তাআলা নুহ আ. কে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। সো নূহ আ. এর যুগে 
মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম আকিদায় বিভ্রান্তি দেখা দেয়। 
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- 
২৯ 0919 ০৯১১০ ০৪১১৬ 1 এ ৪ $১19 2 ০4 ৩৩ 
১৯৭ 9148 48019 4819491 0৪ এ ৩৪৪২৯ ৭৩ ৫৪ 
196৯। 19 0৯3 এ] ৪28 0 এএএ। কপ৯ 5 ও 928৯ 
১১৪6:০1 ৮০ 1 প 05 5382 9 45 3 55458 
সকল মানুষ একই জাতি সত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল৷ অতঃপর আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বর 
পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকরী হিসাবে। আর তাঁদের সাথে অবর্তীণ 


১৫ সহীহ মুসলিম ৭৩৮৬ 


37- দরসুল আকিদা 
করলেন সত্য কিতাব, যাতে মানুষের মাঝে বিতর্কমূলক বিষয়ে মীমাংসা করতে 
পারেন। বস্তৃতঃ কিতাবের ব্যাপারে অন্য কেউ মতভেদ করেনি; কিন্তু পরিষ্কার 
নির্দেশ এসে যাবার পর নিজেদের পারস্পরিক জেদবশতঃ তারাই করেছে, যারা 
কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিল৷ অতঃপর আল্লাহ ঈমানদারদেরকে হেদায়েত করেছেন 
সেই সত্য বিষয়ে, যে ব্যাপারে তারা মতভেদ লিপ্ত হয়েছিল৷ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা, 
সরল পথ বাতলে দেন।2। 
“সকল মানুষ একই জাতি-সত্ত্ার অন্তর্ভুক্ত ছিলো এই আয়াতের ব্যাখায় ইমাম 
2০১৩ ০ ৫৫ 5 00998 ৮১১০ ০১9 ০55 053 04 : 8 6 ০এ৩০ ০৪০০ 
০৪১৮৭5০১১০৭ 0৯3] এ|| 4১5৪ 5198৯, ৯| ০০ 
নুহ এবং আদম আ. এর মাঝে ছিলো ১০ শতাব্দি, এবং তার প্রত্যেকেই সত্য 
শরিআহ (ইসলামের) উপর ছিলেন। তারপর তার মতভেদ করলেন; তখন আল্লাহ 
নবী পাঠালেন সুংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে 2ঃ 


আকিদার উৎস 


০০০০৪ 
সাফ 
বুক/ব্যাস্য অনুযায়ী 


27 বাক্কারা ২১৩ 
28 ইবনে কাসীর ১/২১৮ 
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ওহী 
আকীদার একমাত্র উৎস ওহী। কারণ আকীদা বা বিশ্বাস অদৃশ্যের সাথে সম্পৃক্ত। 
আর অদৃশ্য বিষয়ে চূড়ান্ত ও সঠিক সত্য শুধু আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত ওহীর 
মাধ্যমেই জানা যায়৷ রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি দু প্রকারের ওহী প্রেরিত হয়েছে এবং 
দু ভাবে সংরক্ষিত হয়েছে: কিতাব বা কুরআন ও হিকমাহ্‌ বা হাদীস। 


হাদীস 

দ্বিতীয় প্রকারের ওহী “আল-হিকমাহ- হাদীস ” বা প্রজ্ঞা। কুরআনের 777 ও 
প্রায়োগিক বিষয়ে ওহীর মাধ্যমে আলাহ তাঁর রাসুল (সা)-কে যে শিক্ষা 
তহ ও জ্ঞান প্রদান করেন তিনি তা নিজের ভ।হায় সাহাবীগণকে শিক? 
দেন) তাঁর এ শিক্ষ। “হাদীস” নামে সংকলিত হয়েছে। হাদীসই ইসলামী 
আকীদার দ্বিতীয় ভিত্তি ও উৎস৷ সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সা. থেকে যে কথা বা 
হাদীস শুনতেন তা অন্যদেরকে শোনাতেন। কেউ তা লিখে রাখতেন এবং কেউ 
মনে রাখতেন এবং প্রয়োজনে বলতেন। দ্বিতীয় প্রজন্মের মুসলিমগণ সাহাবীগণ 
থেকে হাদীস শিখতেন এবং লিপিবদ্ধ করতেন। দ্বিতীয় হিজরী শতকের শুরু থেকে 
হাদীস গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা হয়। 

সহীহ হাদীস এবং এরপর সাহাবীগণের মত। আকীদা ও ফিকহের মৌলিক পার্থক্য 
হলো, ফিকহের ক্ষেত্রে ইজতিহাদ, কিয়াস, যুক্তি বা আকলী দলীলের প্রয়োজন 
হতে পারে, কিন্তু আকীদার ক্ষেত্রে এর কোনো সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে কুরআন, 
সুন্নাহ ও সাহাবীগণের অনুসরণই একমাত্র করণীয়। কারণ ফিকহের বিষয়বস্তু 
পরিবর্তনশীল। রাসূলুল্লাহ (সা.) বা সাহাবীগণের যুগে ছিল না এমন কোনো নতুন 
বিষয়ে ফিকহী মত জানার প্রয়োজন হতে পারে৷ কিন্তু আকীদার বিষয়বস্তু মহান 
আল্লাহর সত্তা, গুণাবলি, নবী-রাসুলগণ... ইত্যাদি। এগুলো অপরিবর্তনীয়। এক্ষেত্রে 
মুমিনের একমাত্র দায়িত্ব রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবীগণের আকীদা জানা ও মানা, 


2” কুরআন-সুন্নাহের আলোকে ইসলামী আক্কিদা। ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গির রাহি. 


২9- দরসুল আকিদা 
আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের পরিচয় 


17145 561101191) 5/211911791 


[4৮ /9-0101015 58011017817 |... 8. 9/211017791 


15855-585555115515 
[591/7120 010110/নাজাতপ্রাপ্ত দল] 


2১ 0./101 01091 0. ৬/৪1911 


11111881221181218111611 
[0০১10111/পথত্রষ্ট দল] 


চা] /.1145 ও 0. 491 91411 


11118518111 
[0০৬10171/পথত্রষ্ট দল] 


14 হরে 8. 191 )0121) 


11 101001 ৮/95 10101 
[0০৬101]1/পথত্রষ্ট দল] 


দরসুল আকিদা - 40 
মোটকথা: 4- টিই হচ্ছে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ। 
বাকীসবগুলিই পথভ্রস্ট। 


আহ্‌ল (০-১) 


অর্থ, পরিজন, জনগণ, অনুসারী (0:91801৬95, 00115, 1090019, 
17910010913, 1011091-3) ইত্যাদি | 
সুন্নাত 

3১৮ ০৫ ও এ এও 0 এছ ১] ০১223 

.0038813 07০81 ০০3০৯) ০০ ০৩৬।০। 59১3 
অর্থাৎ দ্বীনের যে পথ ও পন্থার উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও 
খোলাফায়ে রাশেদীন ছিলেন, আকীদা-বিশ্বাস, আমল ও কর্ম তথা দ্বীনের সকল 
বিষয়ে তাদের এ পথ ও পন্থাই হচ্ছে সুন্নাহ০ 
এর বিপরীতটি হচ্ছে বিদআত সুতরাং আহলুস সুন্নাত অর্থ সুন্নাতের জনগণ 
বা সুন্নাতের অনুসারী এবং আহলুল বিদআত অর্থ বিদ'আতের জনগণ বা 
বির্দঁআতের অনুসারী । 

“সুন্নাহ” উৎস সংক্রান্ত হাদিস 
০৯০ ০৭ এএএ ৯১০৯1০ 0৫ 019 ০০013 ৮৮ এআ এ ৯০০১০ 
০১৩] )]। ৮4311 2১59 5০ শী 018৫ 333৭ 0০৯১৪ 0৪২০৪ ০৫৮ 


09০31 ০১৪৯৯০9 শএআ5 এ এ 90০1 94০5 2219 ০১৯ 
41১১০ 4০৯৪ ০43 4০৯০ 4১১৯০ 04 00 


১9 জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম, ইবনে রজব পৃ. ৪৯৫ 


41- দরসুল আকিদা 

একদিন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে ফজরের 
নামায পড়লেন। এরপর আমাদের দিকে ফিরে এক সারগর্ভ বক্তৃতা করলেন। এতে 
আমাদের চোখ অশ্রসজল হল এবং হৃদয় ভীতকম্পিত হল৷ একজন আরজ 
করলেন, আল্লাহর রাসুল! এ যেন বিদায়কালের উপদেশ। আপনি আমাদের 
(আরো) কী অসীয়ত করছেন? আল্লাহ্‌র রাসুল বললেন, তোমাদেরকে অসীয়ত 
করছি আল্লাহকে ভয় করার এবং আমীর হাবাশী গোলাম হলেও তার 
ইখতিলাফ দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার সুন্নাহ ও আমার 
হেদায়েতের পথের পথিক খলীফাগণের সুন্নাহকে সর্বশক্তি দিয়ে ধারণ 


করবে। আর সকল নবউদ্তাবিত বিষয় থেকে দুরে থাকবে। কারণ সকল 
নবউদ্তাবিত বিষয় বিদআত। আর সকল বিদআত গুমরাহী।ঃ। 


আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে এটি মৌলিক হাদীস। 
এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইখতিলাফ হলে আমার 
সুন্নাহ ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহকে ধারণ করবে। তাহলে বুঝা গেল, 
নাজাতপ্রাপ্ত দলের একটি মানদন্ড সুন্নাহ, অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ 


জামা'আত শব্দটি আরবী জামঅ' (৬৯1) থেকে গৃহীহ, যার অর্থ একত্রিত 
করা, জমায়েত করা, এঁক্যবদ্ধ করা (0 59001, 001190, 00166, 
0005 (09590101- 1010) ইতাদি। “জামা'আত' (০৮৯) অর্থ জনগণ, 
জনগোষ্ঠি, বা সমাজ (০9010100101, 90০19). এর বিপরীতটি হচ্ছে 
ফিরকা বা বিচ্ছিন্নতা। 


3। মুসনাদ”-আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ. ১৭১৪৫ 
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-] হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন 
€1১৯5 ও০৫ 2955৯] 8191523০৯11 
জামাআত হচ্ছে; যা হক্কের [কুরআন-সুন্নাহের] অনুগামী; যদিও তাতে একজন 
হয়।2 
[॥ ইবনে তাইমিয়া রাহি. বলেন, 
2০1৯9 2 0৯3০6 ০০ 2০৮09 020 ০০০ এ ০৪ 
এত 
আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ হচ্ছে নস ও ইজমার অনুসারী। সুন্নাহ নসকে 
ধারণ করে আর জামাআ ধারণ করে ইজমাকো 
[॥ ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী রাহি. বলেন- 
০৮৭ ৯৫] 4৪০ 05 ৮০৮ এড 05 £259৮এএ| 4০৮ 24 
01815 ০0-৮১৯19 5৫০৪৯ 0০ 05৯ ১33৯৩ 579 ০ এএ 
যারা কথা-কর্ম এবং বিশ্বাসে নবীজী সা. খুলাফায়ে রাশেদীনের পন্থা আকড়ে 
ধরেছে; তারাই আহলুস সুনাহ।১4 
ইবনে আববাস রাষি. নিন্োক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 
2০ ১1 ০১৯৪ এই এও ৪৯৩ ১৩ ১৯৬ ০৪ 2) 
12521 92০| ০১1০৯৯১২১৪০) 
আল্লাহর কথা 'সেদিন কিছু চেহারা আলোকিত থাকবে অর্থাৎ আহলুস সুন্নাহ 
ওয়াল জামাআতের উপর অটল যারা তাদের চেহারা আলোকিত হবে৷ এবং 


'সেদিন কিছু চেহারা কালো থাকবে অর্থাৎ আহলুল বেদআতি এবং ওয়াল 
ফিরকা"র চেহারা কালো থাকবে 96 


32 £/£5) 45৮ ৪ 0৪৯০০] ০1995 
১১ মিনহাজুস সুন্নাহ ৬/৪৬৬ 

১4120/2 ০৫৯9 29] ৬৭৯ 

3১০) ১৭০ ০) ৯ ০৭ 106 4৩১। 
১6390/] ০১৫ ০২| ১১০: 


43- দরসুল আকিদা 
“আল-জামাআহ"র উৎস সংক্রান্ত হাদিস 
এ সংক্রান্ত হাদীসটি সুনানে আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদ ও সুনানে দারেমী 
ইত্যাদি কিতাবে আছে। সুনানে আবু দাউদ ও মুসনাদে আহমদে হাদীসটি যেভাবে 
রা.-এর সাথে হজ্ব করলাম৷ যখন মদীনায় এলাম যোহরের নামাযের পর তিনি 
দীড়ালেন এবং বললেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
2০31 ০১৯ 019 505 03 ০8০৭০ 8৪3 ভই 15881 ০৯ ০১1 ০] 
১৯9] | ০৪] ওঠ তাত 0৮9৯৭ ০৮ 0858545৩০১৩ 5 ০০ 
এ... 4০ ৯5 
“পূর্বের দুই কিতাবধারী সম্প্রদায় তাদের ধর্মে বায়াত্তর মিল্লাতে বিভক্ত হয়েছিল৷ 
আর এই উম্মত বিভক্ত হবে তেয়ান্তর মিল্লাতে। অর্থাৎ নিজস্ব খেয়াল-খুশির 
অনুসারী বিভিন্ন দল; সবগুলো দল জাহান্নামী হবে একটি ছাড়া। আর সেটি 
হচ্ছে আলজামাআ”” 
“আল জামাআহ+- উল্লেখযোগ্য চারটি ব্যাখ্যাঃ 
1. (রাজনৈতিক ক্ষেত্রে) আমীরুল মুমিনীন বা সুলতানের কর্তৃত্ব স্বীকারকারীদের 
থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া এবং শরীয়তসম্মত বিষয়ে তার আনুগত্য বর্জন না 
করা। অর্থাৎ মুসলমানদের অধিকাংশ আহলুর রায় (২০]) ৭৯| 4১) 
কোনো আমীরের আনুগত্যের ব্যাপারে একমত হলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা 
অভিযান পরিচালনা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা।৯ 
2. মুসলিম শাসনকর্তার অধীনস্ত মুসলমানদের জামাত। 
3. শরীয়তের আহকাম ও বিধানের ক্ষেত্রে উম্মাহর আমলে মুতাওয়ারাছ তথা 
সাহাবা-তায়েয়ীন যুগ থেকে চলে আসা কর্মধারা এবং উম্মাহর সকল আলিম 


3? মুসনাদে আহমদ ২৮/১৩৪/হাদীস ১৬৯৬৭, 
১$ আল-কাউসার দ্র্টব্য-লিংক- 1000)9://5/%% ড.11-85/581-.00100/017/8101019/1 864/ 
3১ ফাতহুল বারী ১৩/৩৭, হাদীস ৭০৮৪- 
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বা অধিকাংশ আলিমের ইজমা ও এঁক্যের বিরোধিতা না করা৷ কোনো ক্ষেত্রে 
মুসলিম উম্মাহর অনুসৃত পথ থেকে ব্চ্যিত হবে না। 

4. হাদীস-সুন্নাহ এবং ফিকহের ইলম রাখেন এমন উলামা-মাশাইখের সাথে 
নিজেকে যুক্ত রাখা। ইমাম তিরমিযী রাহ. আহলে ইলম থেকে আলজামাআর 
যে ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন তা এই- 

০২৭9 2৮154 ১1 
অর্থাৎ জামাআ হচ্ছে ফিকহ ও হাদীসের ধারক আলিম সম্প্রদায় 40 

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীনের 
সুন্নাতের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে৷ আকাইদ, ইবাদত, ইত্যাদি কোনো 
ক্ষেত্রেই নিজের জন্য নতুন কোনো পথ নির্বাচন করবে না। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেখানো আকাইদ ও ইবাদতই গ্রহণ ও অনুসরণ 
করবে, যা গ্রহণ ও অনুসরণ করেছিলেন খোলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবায়ে 
কেরাম সকল প্রকারের বিদআত ও রুসুম-রেওয়াজ থেকে দুরে থাকবে৷ 
লেনদেন, সামাজিকতা, আচার-ব্যবহার অর্থাৎ দ্বীন-দুনিয়ার সকল ক্ষেত্রে সুন্নাহর 
শিক্ষাকেই অন্য সব কিছুর উপর প্রাধান্য দিবে। 

সুতরাং কেউ আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্তভভুক্ত হওয়ার অর্থ, সে 

দ্বীনের প্রতিটি বিভাগে উপরোক্ত বিষয় গুলো পাওয়া যেতে হবে। 


পরিশিষ্ঠ 
মোটকথা আজকে আমরা সালাফ থেকে নাজাতপ্রাপ্ত ও সুপথপ্রাপ্ত দলের পুরো 
নাম পেলাম। অপর পক্ষের পূর্ণ নাম হল বিদআতি ওয়াল ফুরকা। 


সাধারণত শুধু নামের প্রথম অংশ উল্লেখ করে আমরা আহলুল বিদআ বা 
বিদআতী বলি, যা সুন্নাহ ত্যাগের কারণে হয়। অপর অংশ আহলুল ফিরকা বা 
ফেরকাবাজ, যা জামাআ ত্যাগের কারণে হয় 


4 কিতাবুল ফিতান, বাবু লুযুমিল জামাআ, হাদীস ২১৬৭ 


45- আকিদাতুত তাহাবী 

বি.দ্র. মনে রাখতে হবে, সুন্নাহ ও জামাআ একটি অপরটির সাথে 
অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কারো মনে হতে পারে, কোনো দলের মাঝে জামাআ না 
থাকলেও সুন্নাহ থাকতে পারে৷ তাদের নাম হতে পারে-আহলুস সুন্নাতি ওয়াল 
ফুরকা। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব নয়৷ কারণ ফুরকা বা বিভেদ হচ্ছে মারাত্মক সুন্নাহ 
পরিপন্থী বিষয়। কাজেই বিভেদ সৃষ্টিকারী কখনো সুন্নাহর অনুসারী নয়। তেমনি 
বিদআতী হয়ে জামাআ রক্ষাকারী কি হতে পারে? পারে না। কারণ বিদআতীর 
চরিত্রই হচ্ছে সুন্নাহ অনুসারীদেরকে লক্ষ্যবস্ত বানানো। তো সুন্নাহ ত্যাগের কারণে 
এক বিভেদ তো প্রথমেই তৈরি করেছে, এখন সুন্নাহর অনুসারীদেরকে টাগেট 
করে আরো বিভেদের জন্ম দিচ্ছে। মোটকথা সুন্নাহ ও জামাআ একট অপরটির 
সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। 


আকিদাতুত তাহাবী- 46 
ছা 


তাওহীদ -৯5] 
ইমাম আবু জাফর আত-ত্বাহাবী রাহি. বলেন- 
৮৮৪ 5 ৪১৬ ১৭৪ এ] ০] | 3৪99 ০৯০৯৭ এ ১৯ ওঃ ০98 
এ 
“মহান আল্লাহর তাওফীক কামনা করে তাঁর তাওহীদ -তথা একত্ববাদ সম্পর্কে 
আমরা [আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ] বলব, নিশ্চয় আল্লাহ এক, যাঁর কোনো 
শরীক (অংশীদার) নেই। তাঁর মতো কিছুই নেই৷ কিছুই তাঁকে অক্ষম করতে 
পারে না। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই” 
১.১১০ ১1 093 ১9১55 ১3 জজ 3.2 ১৪ 205 গু ১ ৩৪ 
863 898 45955 ৮৬ আি। 85 9 ৪ম ২৫) ১ এ ১৯ 
3255 ১ ৩০ 24০ ১৩ ৬৯295 ১৪ 313 40৯ ১৪ 1 
“তিনি ক্লাদীম বা প্রাচীন, যার কোনো শুরু নেই। তিনি অনন্ত, যার কোনো অন্ত 
নেই। তাঁর ক্ষয় নেই, ধবংস নেই। তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কোনো কিছুই সংঘটিত হয় 
না৷ কল্সনাসমূহ তাঁর (সম্পর্কে জানার জন্য) ধারে কাছে) গৌঁছুতে পারে না এবং 
বুঝ-জ্ঞান তাকে আয়ত্ব করতে পারে না। আর তিনি সৃষ্ট বস্তর সদৃশ নন। 
তিনি চিরপ্রীব, মারা যাবেন না, চির জাগ্রত, নিদ্রা যান না তিনি (এমন) সৃষ্টিকর্তা 
(যার সৃষ্টির প্রতি) কোনো প্রয়োজন (সাহায্যের মুখাপেক্ষী হওয়া) ছাড়াই, তিনি 
কোনো প্রকার ক্লান্তি ছাড়াই (সবার) রিষিকদাতা। তিনি নির্ভয়ে প্রাণ সংহারকারী 
এবং বিনা রেশে পুনরুখানকারী।” 


47- আকিদাতুত তাহাবী 
৬ ক ৪ ৭ ডলি সর এও 0৪ ০১৪ ৪545 0৩ 
31526 015 আব 040০ 04 0৫3 4৫০ 
“সৃষ্টির বহু পূর্ব থেকেই তিনি তাঁর অনাদি গুণাবলীসহ বিদ্যমান ছিলেন, আর 
সৃষ্টির কারণে তীর নতুন কোনো গুণের সংযোজন ঘটে নি এবং তিনি তাঁর 
গুণাবলীসহ যেমন অনাদি ছিলেন, তেমনি তিনি স্বীয় গুণাবলীসহ অনন্ত 
থাকবেন”, 
2॥ 3৫8: 2 )| 40৯) ১৩ ঞুঞা ৪এ এঞ্রুন ডল ৬ এস 
"৩০" 
“আল্লাহ তাআলা যখন সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করেছেন; তখন থেকে তিনি 
খালেক”? (সৃষ্টিকর্তা) উপাধি গ্রহণ করেছেন এমন নয়; অথবা বিশ্ব জাহান 
সৃষ্টির কারণে তীর গুণবাচক নাম “বারী” (উদ্ভাবক) হয় নি।” 
32২5 ১9 পক ০৯৪০ ০555 এ 52859॥ ০৯] 
“প্রতিপাল্যের অবিদ্যমানতায়ও তিনি ছিলেন “রব” বা প্রতিপালক, আর মাখলুক 
্‌ সৃষ্টির পূর্বেও তিনি ছিলেন “খালেক” বা সৃষ্টিকর্তার” 
এ ১৩45১] 08 8০৯ 1৬ ৯০। ০৯15১ ও) ৪৯ ২ হও 
৪ ৫45 ১8 গে ৫ ০৮ এ এও কি] এ সে হন উল 
99 হত এ ০) ডি এ] তই ০১৯ ০ ১৭ ০5 জব 
(৯৯ ৮ 
থাকে তেমনিভাবে তাদেরকে জীবনদান করার পূর্বেও তিনি এই 
(জীবনদানকারী) নামের অধিকারী ছিলেন। অনুরূপভাবে তিনি সৃষ্টিকুলের 
সৃজনের পূর্বেই “সৃষ্টিকর্তা” নামের অধিকারী ছিলেন। এটা এই জন্য যে, তিনি 
সবকিছুর উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান এবং প্রতিটি সৃষ্টিই তাঁর অনুগ্রহ ভিখারী; আর 
সব কিছুই তীর জন্য সহজ। তিনি কোনো কিছুরই মুখাপেক্ষী নন। “তীর মত 
কিছুই নেই; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।” [সুরা আশ-শুরা, আয়াত: ১১] 
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1 ১4১05531038 81759 4০০ 2 
“তিনি স্বীয় জ্ঞানে সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করেছেন। এবং তাদের (সৃষ্ট বস্তুর) জন্য সব 
কিছুরই পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। এবং তাদের জন্য মৃত্যুর সময় নিদিষ্ট 
করেছেনা”, 
235 90৪ ০১৭০5 7০5 দকজিও ও ৪০ লুজ 
“সৃষ্ট জীবের সৃষ্টির পূর্বে কোনো কিছুই তাঁর কাছে গোপন ছিল না। জীব 
জগতের সৃষ্টির পূর্বেই তাদের সৃষ্টির পরবর্তীকালের কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনি 
সম্যক অবহিত ছিলেন৷” 
34০৯০ ১০১৬৪ ০৪০০৯৪৪৯০৭৪ 
“এবং তিনি তাদেরকে তাঁর আনুগত্য করার আদেশ দিয়েছেন এবং তার 
অবাধ্যচরণ হতে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।” 
905 ১0 2৭ ৩ এ ২5 পিএ ৯৯০ ও ডে ৩৪ 
055 80 855 49 ৮9305 1 
“আর সবকিছু তীর নির্ধারণ ও ইচ্ছা অনুসারে পরিচালিত হয়ে থাকে৷ তাঁর ইচ্ছা 
কার্যকর হয়েই থাকে, তীর ইচ্ছা ব্যতীত বান্দার কোনো ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয় না। 
অতএব তিনি বান্দাদের জন্য যা চান তাই হয়, আর যা চান না তা হয় না৷” 
59 0১৯59 5033 ৩০ ৩০০০ ১4০৪ 58০৫9 8৮৯59 50 ৩০ ৬৯৪ 
১৯০ 
“তিনি (আল্লাহ) অনুগ্রহ করে যাকে ইচ্ছা হিদায়েত, আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রদান 
করেন। আর যাকে ইচ্ছা ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে পথভ্রষ্ট করেন, অপমানিত 
করেন ও বিপদগ্রস্ত করেন।” ী 
41২০9 41:58 08 বিএ ওই ০928 ও 
“আর সকলেই তাঁর (আল্লাহর) ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁরই এ অনুগ্রহ ও এ 
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তাওহীদ _ শিরিক 


সূচিপত্র 


তাওহীদ এর পরিচয় এবং তাওহীদের গুরুত্ব 

৪) তাওহীদের প্রকারভেদ- তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ এর পরিচয়-দলীল 
৪ তাওহীদের উলুহিয়্যাহ এর পরিচয়-দলীল 

তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত-এর পরিচয়-দলীল 


0 


0 


0 


0 


0. 


সিফাত সমূহের প্রকার 

আসমা এবং সিফাতের বিষয়ে 

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মূলনীতী 

[সিফাতের ক্ষেত্রে। আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের পন্থা ও দলীল 
আল্লাহর একটি সিফাতের উদাহরণ 


তাওহীদুল হাকিসিয়্যাহ; পরিচয়-দলীল 
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৫) 
রঃ 


| তাওহীদের অর্থ-পরিচয় 


তাওহীদের আভিধানিক অর্থ; 
1১9: ২৯৯ ১৯9 ২১৮৭ 4 ৯ খাও 
তাওহীদ শব্দটি (২৯9) ক্রিয়ামূল থেকে উৎপত্তি হয়েছে। এর আভিধানিক 
অর্থ কোনো জিনিসকে একক হিসেবে নির্ধারণ করা। | এক বানানো, একত্রে 
যুক্ত করা, একত্রিত করা, একীকরণ (কোন কিছুকে এক করা), একত্বের ঘোষণা 
দেওয়া বা একত্বে বিশ্বাস করা (০ ০০ 810176, 00100103175 0191 00179101160, 
ড/101)00 90121, 17001011)81-9019) 
22৯ 9 45398901 0৭ 45:0298 7 এ ০ এ 358] : ১৭3 
০১০) ০৮৯19 
পারিভাষিক অর্থ- শারী“য়াতের পরিভাষায় তাওহীদের অর্থ হলো- আল্লাহকে 
তার; অধিকার, কর্ম ও কর্তৃত্বে; এবং সুমহান যাত (সত্তা) সর্বসুন্দর নাম ও সিফাতে 
(গুণরাজি-বৈশিষ্ট্যে এক, একক ও অদ্বিতীয় ষোষণা ও সাব্যন্ত করা, এবং এসব 
ক্ষেত্রে নিজের কথা, কাজ ও বিশ্বাসের দ্বারা আল্লাহ্‌র একত্ব অক্ষুন্ন রাখা ॥। 
অর্থাৎ “আসমান ও যমীনসহ এর ভিতর ও বাইরের জানা-অজানা সকল 
সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তী ও পালনকর্তা এবং সকল প্রকার ইবাদাতের ক্ষেত্রে 
একমাত্র আল্লাহকে বিশ্বাস করা৷ 


411 /] - ০৯০১০ ০৪ ০১০ ০২ ১০৯৭ ৯৯৪ ০৫ ০০ ৯০৭] 098] 
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তাওহীদের গুরুত্ব-তাৎপর্য 
১. মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য : আল্লাহ মানুষকে কেবল তীর ইবাদতের জন্য তথা 
তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেন- 
বা 

“আমি মানুষ ও জিনকে কেবল আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি'4 
আর ইবাদতের মূল তাওহীদের স্বীকৃতি। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 

০0৯88141215 ১০ চস 9 ঘি ও 291৬9 এএঞ। 
“হে মানবমন্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদতে সর্বদা রত 
থাক, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে সৃষ্টি করেছেন৷ 
তাহ'লে তোমরা সংযমী ও মুত্তাকী হ'তে পারবে”4ঃ 
তিনি আরো বলেন, 

020 23518 41 9৯3 9এ 

“তাঁর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করো না, অথচ তোমরা জান।”44 

মানবজাতির সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে এক বলে জানা। 
কেননা আল্লাহকে এক বলে না জানা পর্যন্ত তাকে এক বলে মানাও যায় না। 
২. নবী-রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল তাওহীদের প্রতিষ্ঠা: তাওহীদ বা 
আল্লাহর একত্বকে প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্যই আল্লাহ মানবজাতির নিকট যুগে যুগে 
নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন৷ তাওহীদই হচ্ছে সমস্ত রাসূলদের দাওয়াতের মূল 
কথা, যার দিকে তীরা তাঁদের উম্মতদের ডেকেছেন। আল্লাহ বলেন, 

০৪১০৪ 9 এ! এ এট! ৯৯ 21 09:50 ৩৩ এ ১৪ 009153 
“আর তোমার পূর্বে এমন কোন রাসুল আমরা পাঠাইনি যার প্রতি আমরা এই ওহী 
অবতরণ করিনি যে, “আমি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই; সুতরাং তোমরা আমার 
ইবাদত কর” 


42 সুরা যারিয়াত ৫১/৫৬ 
4) সুরা বাকারাহ. ২১ 
£ সুরা বাক্বারাহ. ২২ 
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তিনি আরো বলেন- 

৩১৪৮খ। 93৭5 এ 198৮) 01 ০0 হত 0 ও ৩ আঃ 
“আর আমরা অবশ্যই প্রত্যেক জাতির নিকটে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি যে, 
তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগৃতকে পরিহার কর” 
৩. তাওহীদ বিশ্বাস নিরাপত্তা ও হেদায়াত লাভের মাধ্যম : আল্লাহ সুব. 
বলেন- 

9$৩82০59 ০৪1 21 প্রন স 25 20119 পরঠা সন এ 
“যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে শিরকের সাথে মিশ্রিত করে না, 
তাদের জন্যেই শান্তি এবং তারাই সুপথগামী” 
৪. দুনিয়া ও আখেরাতে দৃঢ়তা লাভের মাধ্যম : আল্লাহ সুব. বলেন 

$০এ। 5৪5 এই] 951 ৪ ৩৪৪] 0 519১৭ 02 হ। এ 
“যারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী তাদেরকে আল্লাহ দুনিয়ার জীবনে ও আখেরাতে 
সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন” 
৫. গোনাহ মাফের উপায় : আল্লাহ সুব. বলেন, 
০০4 289)৯৫$ 2ল 85 90288 এ 19০০3 19১৭ ১৯33 


0৯191 এ 
“আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আমরা অবশ্যই তাদের মন্দ 


কর্মগুলো মিটিয়ে দেব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের উৎকৃষ্টতর প্রতিদান দেব 
তিনি আরো বলেন, 


৯ 2১99 20507 885 এ 91 সম এর 08 0 ও 
১ 

45 সুরা আম্বিয়া ২৫ 

46 নাহল ৩৬ 

+ আন“আম ৮২ 

$$ সুরা ইবরাহীম ২৭ 


1? আনকাবৃত ৭ 


53- দরসুল আকিদা 

“আর যদি আহলে কিতাবরা বিশ্বাস স্থাপন করত এবং আল্লাহভীতি অবলম্বন করত, 
তবে আমরা তাদের মন্দ বিষয়সমূহ ক্ষমা করে দিতাম এবং তাদেরকে নে“মতের 
উদ্যানসমূহে প্রবেশ করতাম”) 

৬. জান্নাত লাভের মাধ্যম : আল্লাহ সুব. তা'আলা বলেন, 

9৩831 ৬১3০০ ১3৯০], ৪ 35 এ ০ ০৯৪ 


সপ 


93 85882528 ও 19৩ 
“আর হে নবী! যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ সমূহ করেছে, তুমি তাদেরকে 


এমন জান্নাতের সুসংবাদ দাও, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান থাকবে৷ যখনই 
তারা খাবার হিসাবে কোন ফল প্রাপ্ত হবে, তখনই তারা বলবে, এতো অবিকল সে 
ফলই যা আমরা ইতিপূর্বেও লাভ করেছিলাম। বস্তুত তাদেরকে একই প্রকৃতির 
ফল প্রদান করা হবে এবং সেখানে তাদের জন্য শুদ্ধাচারিণী রমণীকুল থাকবে। আর 
সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে” বোক্কারাহ ২২৫) 


তাওহীদের প্রকারভেদ 


তাওহীদ নিয়ে আল্লাহ তাঁর রাসুলগণকে পাঠিয়েছেন এবং যা নিয়ে কিতাব নাযিল 
হয়েছে -তার তিনটি অংশ রয়েছে 


তাওহীদে তাওহীদে 


১৪ মায়েদাহ ৫/৬৫ 


দরসুল আকিদা - 54 
তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ এর পরিচয় 

€৩ 33 23 3৯ গো) ২3৯৯৭ এ ৩৪ 0০881 ওজর 2৯ ৯৯ 
০০১০৭] 9 ০৯৯১ ০51913210১9 এল এএ 013 বঞও 
33081908813 ০১8০০ ৪০5 বউও ১০৮9 9১59 5809 
০১ ০৪৩০০ এই] 9১ || 019 নত ৪৯] ০৩৪ এ এ বাহ ০এএ। 

5০১ ডা এ ও৪এ] 
“দৃঢ়ভাবে এই বিষয়ের উপর এ বিশ্বাস স্থাপন করা যে, আল্লাহ তাআলা হচ্ছেন এক 
ও একক। তিনিই অষ্টা, অর্থাৎ এ ঈমান রাখা যে মহান আল্লাহই একমাত্র অ্টা, 
আখেরাতের সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণকারী এগুলোতে তার কোনো শরীক নেইাঃ৷ 


১:৯৪ ৩৪ ০১৪ ভ৪ ৬৭ ১১ 33 


55- দরসুল আকিদা 
দলীল 


১. সৃষ্টিতে আল্লাহর একত্ব: 
“আল্লাহ সবকিছুর অষ্টা” 152 
আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, 
এ০ উন 8 না কল ৪ ৩০ ০৯৪ ০ দু ঞা ৬১ 
“নিশ্চয় তোমাদের রব তো আল্লাহ, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন 
ছয়দিনে, তারপর তিনি “আরশের উপর উঠেছেন, তিনি সবকিছু পরিচালনা 
করেন915 
২. রাজত্বে আল্লাহর একত্ব: 
মহান রাজাধিরাজ একমাত্র আল্লাহ তাআলা। বলেন, 
১৪ দে 06 989 এমা ৯৪ ভা এও 

“সেই মহান সত্তা অতীব বরকতময়, যার হাতে রয়েছে সকল রাজত্ব। আর তিনি 
প্রতিটি বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান”54 

আল্লাহ আরো বলেন, 

4০ 048 9 ১৯৯৫ 9৯5 4৮5 0৫ 494555৮9508 

“হে নবী! আপনি জিজ্ঞাসা করুন, সব কিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে? যিনি আশ্রয় দান 
করেন এবং যার ওপর কোনো আশ্রয় দাতা নেই৮55 
৩. পরিচালনায় আল্লাহর একত্র: 
আল্লাহ রাববুল আলামীন এক ও আদ্বিতীয় ব্যবস্থাপক এবং পরিচালক। তিনি সকল 
মাখলুকাত এবং আসমান-যমিনের সব কিছু পরিচালনা করেন। আল্লাহ তাণআলা 


ূ দরসুল আকিদা - 56 
ওতো ০১৫ এ)৩ উঃ উাধাটা 
“সৃষ্টি করা ও আদেশ দানের মালিক একমাত্র তিনি। সুষ্টকুলের রব আল্লাহ তা“আলা 
অতীব বরকতময়।”5০ 
৫] 119১৭ ৭1 এ এ এ] ৫২ ০ 
“বিধান দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর।:57 
বি.দ্- শুধুমাত্র তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ মুসলিম হওয়া বা ইসলামে প্রবেশ 


(৬, তাওহীদে উলুহিয্যাহ : 150] (1; তাওহীদে রুবুবয্াহ 


| ০ 

তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ ৬ 
সং * 
১ সং 


তাওহীদুর রুবুবিয়্যাকে মক্কার কিছু কিছু মুশরিকরাও ঈমান রাখত। যদিও 
তাদের অধিকাংশই পুনরুথান ও হাশর-নশর অস্বীকার করত; 
কিন্তু এ ঈমান তাদেরকে ইসলামে প্রবেশ করায় নি। নিন্নে কিছু আয়াত 
পেশ করা হল। 
_ তারা স্বিকার করত, পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার মালিক 
আল্লাহ- 
39585 ১৩ 08 | 99158 - 09205 244 ০]৬৪ ৩০৩ ০০১১ এখ এ 


১৫ সুরা আল-আ-রাফ: ৫৪ 


59 সুরা ইউসুফ: 8০ 


57- দরসুল আকিদা 

“বলুন পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যারা আছে, তারা কার? যদি তোমরা জান, তবে বল। 

এখন তারা বলবেঃ সবই আল্লাহর। বলুন, তবুও কি তোমরা চিন্তা কর না?”5৪ 

॥ তারা স্বিকার করত সপ্তাকাশ ও আরশের মালিক আল্লাহ- 

3585 ১৬ 0848 ০১৪ ৯৭ ০8১ 39 09 ০9০] ০০৪৩৪ 
“বলুনঃ সপ্তাকাশ ও মহা-আরশের মালিক কে? এখন তারা বলবেঃ আল্লাহ। বলুন, 
তবুও কি তোমরা ভয় করবে না? 

॥ তারা বিশ্বাধ করত সব কিছুর কর্তৃত্ব আল্লাহর হাতে- 

-052086 ট৫ 01432 ১৭৯ ১3 ১৯ 93 চভত্ তে ৬০৪৫০ 5৪ ৩০ & 

০৪১০৫ ও 840219 

“বলুনঃ তোমাদের জানা থাকলে বল, কার হাতে সব বস্তুর কর্তৃত্ব, যিনি রক্ষা 

করেন এবং যার কবল থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না? এখন তারা বলবেঃ 

আল্লাহর। বলুনঃ তাহলে কোথা থেকে তোমাদেরকে জাদু করা হচ্ছে?) 

[॥ তারা বিশ্বাস করত, তাদের ত্রষ্টা আল্লাহ, আসমান যমিনের অষ্টা 
আল্লাহ, চন্দ্র সূর্যের নিয়ন্ত্রক আল্লাহ এবং আসমান থেকে আল্লাহ 
তাআলাই পানি বর্ষণ করেন এবং মৃত যমিনকে জীবিত করেন। 

0558 85 | 9858 282 ১৪নি এ) 
অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ, অতঃপর তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে?” 
লি ১)। 3825 91981919০০9 এ ও সীল ৩৪ 

“আপনি ঘদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন কে নভোমন্ডল ও ভু-মন্ডল সৃষ্টি করেছে? 

তারা অবশ্যই বলবে, এগুলো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ।”€2 


১৪ সুরা মুমিনুন:৮৪-৮৫ 
১” সুরা মুমিনুন: ৮৬-৮৭ 
6০ সুরা মুমিনুন: ৮৮- ৮৯ 
61 সুরা ঝুখরুফ: ৮৭ 

62 সুরা ঝুখরুফ:৯ 


দরসুল আকিদা - 58 

(955০ ১ ০৩ ০০১৯ ৩১৪ ০০ এ ওক 08 ০2 সীল এস) 

94853 2 9৫৮৪০] 8 

“যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে, 

অতঃপর তা দ্বারা মৃত্তিকাকে তার মৃত হওয়ার পর সন্ভ্রীবিত করে? তবে তারা 

অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই। কিন্তু তাদের অধিকাংশই 
তাবোবঝে না”, 

এত কিছু বিশ্বাস করার পরও তারা মুশরিক ছিল৷ 


তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ 
তাওযীদুল উলুহিয্যার পরিচয় 
014516191৬০ এই এও ১০১ এ ৷ ১০৪] 
'সব ধরণের ইবাদতের ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহকেই এক ও একক হিসেবে মানা। 
একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্যই দ্বীনকে নির্ধারণ করা 
১১০০] ৯১৬৭] 9১ -০৩এ। ১ টো 
“যিনি এ সব জিনিসের সৃষ্টিকর্তা তিনিই তো ইবাদতের যোগ্য 
যে ব্যক্তি এ প্রকার তাওহীদে ক্রি করবে, সে কাফির মুশরিক। যদিও সে তাওহীদে 
রুবৃবীয়্যাহ এবং তাওহীদে আসমা ওয়াস সিফাতের স্বীকৃতি প্রদান করে থাকে৷ 
সুতরাং কোনো মানুষ যদি এ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহই একমাত্র সৃষ্টিকারী, একমাত্র 
মালিক এবং সব কিছুর পরিচালক, কিন্তু আল্লাহর ইবাদাতে যদি অন্য কাউকে 
শরীক করে, তবে তার এ স্বীকৃতি ও বিশ্বাস কোনো কাজে আসবে না। যদি ধরে 
নেওয়া হয় যে, একজন মানুষ তাওহীদে রুবৃবীয়্যাতে এবং তাওহাদে আসমা 
ওয়াস সিফাতে পূর্ণ বিশ্বাস করে; কিন্তু সে কবরের কাছে যায় এবং কবরবাসীর 
ইবাদাত করে কিংবা তার জন্য কুরবানী পেশ করে বা পশু জবেহ করে তাহলে সে 


€১ সুরা আনকাবুত: ৬৩ 
64 170/1) ((১৯9| ২০ ৮০ ০৯০ 08৮৭ এ 5১৪৬] ও৯৮ত ওই 2189), 
6 উসুলুস ছালাছা; মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাব রাহি. পৃ-3 


59- দরসুল আকিদা 
কাফির এবং মুশরিক। মৃত্যুর পর সে হবে চিরস্থায়ী জাহান্নামী আল্লাহ তাআলা 
বলেন- 

১০৭ 5 ৯৮) 55 তথা 9355 পা এুচি থা 255৩ এও এ ০হ| 
“নিশ্চয় যে ব্যক্তি শির্কে লিপ্ত হবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। তার 
ঠিকানা জাহান্নাম। আর যালেমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।”67 


তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ এর দলীল 


5 51-4কস8 
৬ 396 ধা ও ০৪ এও ০2 চা িবা] তি 
39 8 3১3 ৮০ গা ও 0১৮3 2 ৪আও 3 ১১ 2 ০০ 
0৯৬ ৪05 40190 ১8885) 
“হে মানুষ! তোমরা ইবাদাত করবে সেই মহান রবের যিনি তোমাদেরকে এবং 
তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হও। 
যিনি তোমাদের জন্যে যমীনকে করেছেন বিছানা স্বরূপ আর আসমানকে করেছেন 
ছাদ স্বরূপ। আর যিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি নাষিল করেন, অতঃপর এর দ্বারা উদগত 
করেন নানা প্রকার ফলশস্য তোমাদের জীবিকা হিসেবে। অতএব, তোমরা কোনো 
কিছুকেই আল্লাহর সমকক্ষ তথা অংশীদার করো না, অথচ তোমরা অবগত 
আছ 1৪ 
1959 5১1195859৮৯ চে 4 ০৯০০১ আ। 19২৯] উ119153 
2ঞুথা। ৫8১ ১9 2৫9 
তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে 
আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে? 
্ ৯2] ১৯৩ এ পুল 5৯ ৩০1১৯ এন) ৮ ১৯ এ| টা 
৩১০০৪১৪৪  এ|। 01 ০942 458 ১1 ওই 2883 ১3৫5১3 এ| ৫ ভখ) এ এ 
এ তব % 


66 আরকানুল ইসলাম-শায়খ সালেহ আল-উসাইমিন রাহি. 
€/ সূরা আল-মায়েদা ৭২ 

€$ সুরা আল-বাকারা ২১-২২ 

€? সুরা বায়্যিনাহ: ৫ 


দরসুল আকিদা - 60 
জেনে রাখুন, নিষ্টাপূর্ণ এবাদত আল্লাহরই নিমিত্ত। যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে 
উপাস্যরূপে গ্রহণ করে রেখেছে এবং বলে যে, আমরা তাদের এবাদত এ জন্যেই 
মধ্যে তাদের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা করে দেবেন। আল্লাহ 
মিথ্যাবাদী কাফেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।7 
তাওহীদের এ অংশটিই মুশরিকরা অস্বীকার করেছিল, যেমনটি আল্লাহ 
তা“আলা তাদের থেকে উল্লেখ করেছেন তাঁর নিননোক্ত বাণীতে, 

2৫ 02 ০২৪ ১৯১৯ ০১ গা 0) 8৮৩ ১১৫৯৭৯৩9৯০১ 


৬০ নি ১১ ৫) ১৯১1৫] 
“আর কাফিররা আশ্চর্য হয়েছিল যে, তাদের কাছে তাদের থেকেই একজন 


ভীতিপ্রদর্শনকারী আসলো এবং কাফিররা বলল, এ তো জাদুকর মিথ্যাবাদী। সে কি 
সব ইলাহকে এক ইলাহ বানিয়ে দিয়েছে? নিশ্চয় এটি এক আশ্চর্য বিষয়”| (সূরা 
সোয়া, আয়াত: ৪৫] তাওহীদের এ অংশ ইবাদতকে খালেস বা নিষ্ঠাসহকারে একমাত্র 
আল্লাহর জন্য হওয়া, তিনিই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য সত্তা হওয়া এবং তিনি 
ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করা যে বাতিল এসব কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে৷ 
তাওহীদের এ অংশই কালেমা “লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ*-এর প্রকৃত অর্থ কেননা এ 
কালেমা অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ ব্যতীত হক কোনো মা'বুদ নেই, মহান আল্লাহ 
বলেছেন, 
(৮ 28555525513 9লা ৪ 0৬ 

“এটা এজন্যই যে, আল্লাহ, একমাত্র তিনিই সত্য (মাবুদ), তাঁকে ছাড়া তারা অন্য 
যাকেই আহবান করে সেসবই বাতিল” 


70 সুরা ঝুমার: ৩ 
7] সুরা আল-হাজ ৬২ 


61- দরসুল আকিদা 
তাওহীদুল আসমা ওয়াস-সিফাত 
2১9 008] ৪ 55019] এ] 42323 ১৯৯৯] 40৮৭১ এআ ০] ১১ 
(৫৭9123০00০1) 
যে সমস্ত আসমাউল হুসনা [আল্লাহর নামসমূহ] এবং তার সিফাত [গুণ] সমূহ; 
কুরআন-সুন্নাহে বর্ণিত হয়েছে; সেসবের প্রত্যেকটি; একমাত্র আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত 
করা।72 


তাওহীদুল 


আসমা ওয়াস-সিফাত 


চপ 


কেবল কুরআন-সুন্নাহে বর্ণিত 

তার সব নাম এবং গুণগুলি- 
* নিজের জন্য যা সাব্যস্ত করেছেন তা বিশ্বাষ করা- 
* যা থেকে অস্বীকার করেছেন তার অস্বীকার করা- 


| ুবদিতহত্যাছডা |. আনল নামনি; থেকে বাহির! | অনরপভারে দৃষ্টিকে 
লে হয়ে অন্য কোন কিছু নামে তাকে: ) শ্রষ্টার নামে নামকরা 
নামকরা যেমন ্রি্াা- 1 


72. 2০৮9 ২১] ০21 ২৪৮৬০ ০০৬০১ ৮এএ। ৯৯৬ ভই 19 


দরসুল আকিদা - 62 
4441 ৪৪ 581: ১১9 | 99১3 ছ ১9০3 এ 22 তি 


09121 9840039৯০ 
আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সব উত্তম নাম। কাজেই সে সব নাম ধরেই তাঁকে ডাক। 


আর তাদেরকে বর্জন কর, যারা তার নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে। তারা 
নিজেদের কৃতকর্মের ফল শীঘ্রই পাবো” 
হাদীস- আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেন: 
স ০ এএ১ ৩৩ ০ স 54০ ও ৪০০ এ 9 ৪৭ ও আনি 

৬১০ | ০০ ৪৭৪ ৩১১৪৭ 3 60355 5৪54111 
আমি আপনার সেই সকল নাম ধরে প্রার্থনা করছি, যে নামগুলো আপনি নিজেই 
নিজের জন্য নির্ধারণ করেছেন৷ অথবা সৃষ্ট জগতের কাউকে শিক্ষা দিয়েছেন, 
অথবা আপনার কিতাবে নাজিল করেছেন অথবা আপনার নিজের কাছেই ইলমে 
গায়ব (অদৃশ্য জ্ঞান)এ সংরক্ষিত রেখে দিয়েছেন।”পা4 

বিবিধ 


॥ আমাদের কর্তব্য হল, আল্লাহ তাআলা নিজে যে সকল নাম নিজের জন্য 
পছন্দ করেছেন সেগুলোর ওসিলায় তার নিকট দুআ করা এবং তাকে আহবান 
করা। এমন নাম ধরে ডাকা উচিৎ নয় যা তিনি নিজের জন্য নির্ধারণ করেন নি 
বা যেগুলো কুরআন-সুন্নায় বর্ণিত হয় নি। 

[॥ অন্য ভাষায় তার নামের অর্থ ধরে আহান করায় কোন আপত্তি নাই। যেমন 

[॥ অনুরূপভাবে অমুসলিমকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে বা কাউকে 
বুঝানোর প্রয়োজনে -খোদা, গড, ঈশ্বর-ভগবান- ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা 
যেতে পারে৷ 


7১ সুরা আরাফ: ১৮০ 
14 মুসনাদ আহমদ, হা.৩৭০৪ 


63- দরসুল আকিদা 

] ঈশ্বর: (এর স্ত্রী-লিঙ্গ ঈশ্বরী) খৃষ্টানরা যিশুখ্রিস্ট (ঈসা আলাইহিস সালাম) কে 
ঈশ্বর বলে। 

_] গড: (এর বহুবচন গডেজ) খৃষ্টানরা যিশুখিস্ট ঈসা আলাইহিস সালাম) কে 
ঈশ্বর বলে। এছাড়া 

| ভগবান: (এর স্ত্রী লিঙ্গ ভগবতী) হিন্দুরা তাদের পুরুষ দেবতাকে ভগবান আর 
্ত্রী দেবতাকে ভগবতী বলে বলে। 

সুতরাং আল্লাহ তাআলাকে বুঝাতে যথাসম্ভব খোদা, গড, ঈশ্বর ইত্যাদি শব্দ 

পরিত্যাগ করাই ঈমানের দাবী। 


সিফাত সমূহের প্রকার 


20011100125 01 255102 2100161001125 01 80101017 


ইমাম আবু হানিফা রাহি. বলেন; সিফাতসমূহ দু ভাগে বিভক্ত 

1. |সত্ভীগত] 80019069901 95967)০9 
(১) হায়াত (জীবন), (২) কুদরাত ক্ষেমতা) (৩) ইলম জ্ঞান), (8) কালাম (কথা), 
(৫) সাম” (শ্রবণ), (৬) বাছার দেশ্শন) ও (৭) ইরাদা (ইচ্ছা)। “আল- ফিকহুল 
আকবার” ও “আল-ফিকহুল আবসাত' গ্রন্থে অন্যান্য যে সকল যাতী সিফাত 
উল্লেখ করেছেন সেগুলির মধ্যে রয়েছে: (৮) উলুও (৮1) উটু- ৯) ইয়াদ এ] 
হাত (১০) আল-ওয়াজহ (4৯1): মখুমণ্ডল ও (১১) নাফস (০4): সত্তা? 


75 আল-ফিরুহুল আকবার 30] 


দরসুল আকিদা - 64 
2. [কর্মগত] 86011)0665 01 90610) 
(১) সৃস্টি করা, (২) রিক প্রদান করা, (৩) নব-সৃষ্টি করা, (8) উদ্ভাবন করা ও (৫) 
তৈরি করা। (৬) ইসতিওয়া (91931) বা আরশের উপর অধিষ্ঠিত হওয়া, €৭) 
নুযুল (09) বা অবতরণ করা, (৮) গাদাব (২১০৯) বা ক্রোধ, (৯) রিদা 
(০) সন্তুষ্টি, (১০) মহববত (231) ভালবাসা, ইত্যাদি। 
আসমা এবং সিফাতের বিষয়ে 
আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মূলনীতী? 


আসমা-এবৎ দিফাত- 
সবই-[রুরআন-সুন্লাহ'র| দলীল নির্ভর (তাওফিকিয়্যাহ| 


রি আল্লাহর নানগুলি প্রত্যেকটি (আসমায়ে হুসনা] সুন্দর নান- 
এবং শ্রতেদক সিফাত গুলি (দিফ্কাতে কানালিয়া] তথা পরিপূর্ন শুপাবালী৷ 
আল্লাহর ওণাবালীনে 
মানুষের গুণাবলীর সাদৃশ্যতা থেকে মুক্ত রাখা 
আল্লাহর শুণাবলীসমুহের তি 
ব্যাখ্যা-বিশ্লোষণের [আগ্রহ] থেকে বিরত থাকা 


25 ০৮০ ০31) ৪৬৯ ৭৪ ৩০১০ ০১১ ৫১76 


65- দরসল আকিদা 


আল্লাহ তাআলা গুনবালীর ক্ষোত্রে- 


আহলে সুন্নাহ বনাম ভ্রান্ত আক্কিদা 
] 
“ুশাববিছ্া' (মুজাসসিমা) : সমু'আন্তিলা' জাহময়া-নু তাফিগ আহলে সুনাহ ওয়াল ভ্ানাআহ্‌ 
বিশেষণ অর্থ-জাত- কিন্ত 
7 মানবীয়করণে বিশ্বাসী | অস্বীকার করায় বিশ্বাসী | : তার ধরণ প্রকৃতি অজ্ঞাত 


কুরআন সুন্নায় বর্নিত বাহ্যিকভাবে আল্লাহর অঙ্গ-প্রতঙ্গ বুঝায়; অসংখ্য উদাহরণ 
রয়েছে৷ যেমন এ আক্ষরিক অর্থে হাত) ৬১০! ইসবা'আ (আক্ষরিক অর্থে 
আঙুল) 4২৯5ওয়াজহ (আক্ষরিক অর্থে মুখ) ইত্যাদি। 

তো আল্লাহর ক্ষেত্রে সম্বন্বের সময় এসবের অর্থ কি হবে? বিশ্বাস কি বাহ্যিক 
আক্ষরিক অর্থে হবে নাকি অন্য কিছু? 

এসব নিয়ে পূর্বকাল থেকেই তর্ক-বিতর্ক চলেই আসছে৷ এ তর্ক শুধু বাতিলদের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো বিষয়টি এমন নয়৷ হকপন্থীদের ভিতরও আলোচনা 
পর্যালোচনা, খন্ডন-পাল্টা খন্ডন চলে আসছে৷ এক্ষেত্রে প্রত্যকে নিজ নিজ 
ইজতেহাদ ও গবেষণামতে রায়/মতামত দিয়ে গেছেন৷ কিন্তু হকপন্থীদের সবাই 
আল্লাহ্‌ তায়ালাকে মানুষের আকার-আকৃতি থেকে তানযীহ/পুতঃপবিত্র ভাবেন। 
তাই এক্ষেত্রে প্রান্তিকতা মুক্ত হয়ে; এক পক্ষ আরেক পক্ষকে হক থেকে ব্চ্যিত 
মনে করা অনুচিত। তবে এক্ষেত্রে মারাত্মক বিষয় হলো এসব মুতাশাবিহাত 
দ্বারা আল্লাহর দেহ, আকার, নির্দিষ্ট অবয়ব প্রমাণিত করা হয়। কেউ এমন 
অমূলক দাবীও করেন যা মুজাসসিমা তথা দেহবাদী আকীদার সাথে মিলে 
যায়। কেউ আবার বিশাল কলেবরে বই লিখেন আল্লাহ্‌র দেহ, আকার, 
অবয়ব প্রমাণে! আবার অনেকে আল্লাহকে নির্ধিদ্বায় নিরাকার বলে 
বসছেন। আল ইয়াধু বিল্লাহ। 
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উলামায়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ ।আশআরী-মাতুরিদী-আছারী! 
আল্লাহর সিফাত এর ব্যাখ্যায়-তাদের ৪টি পন্থা অবলম্বন করেছেন- 


আরবি ভাষার রীতি ও বাকধারা 
অনুযায়ী ব্যাখ্যা গ্রহণ। নতুবা তাফবীয 


€?- দরসুল আকিদা 
1. সালাফের অধিকাংশ; আল্লাহর সিফাতের মাসআলায় 
“তাফবিয' করেছেন। 
তাফবিয [2] পরিচয় 
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“মুতাশাবিহাত সিফাত; [যার অর্থ একমাত্র আল্লাহ তাআলা জানেন] এর ক্ষেত্রে 
তার অর্থ ও ইলমকে আল্লাহর উপর ন্যস্ত করা; প্রকৃত ও বাহ্যিক অর্থ থেকে বিরত 
থাকা। এবং তার অর্থ-তত্ব অনুসন্ধান থেকে বিরত থাকা।” উদাহরণস্বরূপ আল্লাহ 
তাআলার “সিফাতে ইয়াদ [হাত] রয়েছে। “ইয়া” অর্থ কী? তা আল্লাহই ভালো 
জানেন। “ইয়াদ” কেমন? তা মাখলুকের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ নয় এবং এর প্রকৃত 
ইলমও আল্লাহরই কাছে। অর্থাৎ, ইয়াদের অর্থ এবং এর বাস্তবতা উভয়টা আল্লাহর 
ইলমের দিকে ন্যস্ত করা এবং মাখলুকের সঙ্গে তার সাদৃশ্য নিরোধ করা। 

তাফবিয হলো তিনটি বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত এক সরল পথের নাম। 

১. শরিয়াহ যা-কিছু প্রয়োগ করেছে, তা সাব্যস্ত করা। 
২. আল্লাহ তাআলার যে-সকল সিফাত এর অর্থ করতে গেলে মাখলুকের [সৃষ্টের] 
সাথে আকার-আকৃতি,গঠনের দিক দিয়ে সাদৃশ্য হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, 
সেগুলোর হাকিকত ৰা বাস্তবতা আল্লাহ তাআলার ইলমের দিকে ন্যস্ত করা। 
৩. এমন সব বাহ্যিক অর্থ নিরোধ করা, যা তাশবিহ (সাদৃশ্য)-এর সংশয় সৃষ্টি করে 
যেমন যা-কিছু অঙ্গের সাদৃশ্যের সংশয় সৃষ্টি করে এবং যা-কিছু “নতুন সৃষ্ট" হওয়ার 
ংশয় সৃষ্টি করে, আল্লাহ তাআলা থেকে তা নিরোধ করা৷ 
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তাফবিষে'র ক্ষেত্র 

আল্লাহ তাআলার এমন সিফাত, যার বাহ্যিক অর্থ মানব দেহের গুণ-বিশেষণের 
দিকে ইঙ্গিত করে৷ এসব সিফাতের একাধিক অর্থ থাকে। মহান সালাফগণ 
এগুলোর কোনো একটা অর্থ; প্রকৃত বা রূপক; নির্ধারণ না করে এর ইলম সরাসরি 
আল্লাহ তাআলার দিকে ন্যস্ত করেন! এ প্রকার সিফাতই হলো “তাফবিষে”র 
একমাত্র ক্ষেত্র 
অধিকাংশ সালাফ ও মাযহাবের ইমামগণ এই [তাফবিয] পন্থাই অবলম্বন 
করেছেন, এ ধরনের নসগুলো মুতাশাবিহের অন্তভুক্ত, যার প্রকৃত অর্থ আল্লাহ 
ছাড়া কেউ জানে না। সুতরাং এসব নসের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করা ও 
কোনো নির্দিষ্ট অর্থ গ্রহণ না করাটাই উচিত। এর ব্যাখ্যার সন্ধানে ডুব দেয়ার 
কোনোই প্রয়োজন নেই। আমরা এর ওপর ইজমালি [ওভারাল] ইমান (ইমানে 
মুজমাল) রাখবো, অর্থাৎ আল্লাহ যা বলেছেন তা সত্য এবং এর অর্থ তিনিই 
জানেন। আমরা বিশ্বাস করবো, আল্লাহ তাআলা সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যবান হওয়া 
থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। আমরা এ নসগুলোর এমন অর্থ নেবো না, যা সৃষ্টির সাথে 
আল্লাহ তাআলার সাদৃশ্য দাবি করে। বরং আমরা এর সুনির্দিষ্ট কোনো অর্থ করবো 
না৷ এর অর্থ আল্লাহ তাআলার ইলমে ন্যস্ত করবো। যেমনটি আল্লাহ সুব বলেছেন- 
“তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমার ওপর এমন কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যার 
অনেক আয়াত “মুহকাম', তা-ই কিতাবের মূল অংশ আর কিছু আয়াত 
সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ভুল ব্যাখ্যার মানসে কিতাবের “মুতাশাবিহ” আয়াতগুলোর 
পেছনে পড়ে। অথচ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ এসবের ব্যাখ্যা জানে না৷ আর যারা 
সুগভীর জ্ঞানের অধিকারী, তারা বলে “আনরা এর প্রতি ইমান রাখি। সব আমাদের 
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত” বোধশক্তির অধিকারীরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ 
করে” 


78 সুরা আলে ইমরানের আয়াত-৭ 
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সালাফদের নিকট “তাফবীষ' 
ছা ইমাম আবু হানিফা রাহি. বলেন; 


(০৫) 48৮59 48৮৪ 03 টিক এ] ০05 ৪ ০০০৯ 01 ২৯৪ ভর উ 
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“কারো পক্ষে এটা উচিত নয়; যে, আল্লাহর সত্তার ব্যাপারে; নিজ নিজ বুঝ 
অনুসারে ব্যাখ্যা করবে; বরং আল্লাহ যা নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন; [তা 
অস্বীকার করা ব্যতিত] তা তার জন্য সাব্যস্ত করা।”? 
] বিখ্যাত তাবে-তাবয়ী ইমাম সুফ ইয়ান বিন উয়াইনাহ রাহ. বলেন; 
১১৯১ ০৬ 5 8৯৮64861088 4835 ওই 2580 43 1589 3103 এ ০০9 
43১,415 94330219954 
“আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে নিজের সম্পর্কে যা বলেছেন, সেগুলো পাঠ 
করাই হল এর তাফসীর। কারও জন্য এগুলোকে আরবীতে বা ফার্সীতে ব্যাখ্যা 
করা বৈধ নয়।”8০ 
॥ ইমাম বায়হাকী রাহি. বলেন 
০১০৯ ৮০০ ৮০১৯৭।। ১০ 
“এ সংক্রান্ত হাদিসগুলি তার গতিতে চালিয়ে দাও” 
[] ইমাম নববি রহ. বলেন, “সিফাতের আয়াত এবং হাদিসে আলিমগণের দুটি 
অভিমত রয়েছে: 
৩ 43০০1 ৮০512 00-981 ০ 4১০ ৮১০1১ ০৬৯৯ ০০১৪৯ এও 
৭৭ ৬৯ ৭৯-১৯৮৯ 9 ০২১০] 8১৮০ ০৯৯৪ 0১৭ ১৪০ তত ১১১৪৪ 
881০4895 309 
ক. অধিকাংশ সালাফ, বরং সকল সালাফের মাযহাব হলো, তার অর্থের ব্যাপারে 
কিছু বলা হবে না। বরং তারা বলেন যে, “আমাদের ওপর অপরিহার্য হলো, আমরা 


1? 427০2 26 29খা ১৪৪ ০১৪ 
৪ আল-আসমা ওয়াস সিফাত, লিল বাইহাকী, পৃ:৩১৪ 
&। প্রাগুক্ত পৃ. 418 
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এগুলোর প্রতি ইমান রাখবো। এটি সালাফ এবং জমহুর [সংখ্যাগরিষ্ঠের] মত এটিই 
সবচেয়ে নিরাপদ 
খ. এবং আমরা এর এমন অর্থের আকিদা রাখবো, যা মহান আল্লাহর বড়ত্ব এবং 
মাহাজ্ম্যের সঙ্গে সুসমর্জস্য|১ 
-) ইমাম ত্বাহাবী রাহি. বলেন 

19১91 9 ০৮৮৮০। 5 0১4 )১1 5 ০9৬] ) ১৪১৯] 0০1) 1 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সীমানা, আকার-আকৃতি, অঙ্গ-প্রতঙ্গ এবং উপকরণ 
থেকে পৰি 
॥ আহমদ বিন হাম্বল- 

০৯19 4]]19 48305 5১৯৯০ ৮০ এ! ০৪১৭5 ০9৪ ০০০ ১৫] 
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(০০৯ ০৪0 ১৯৭ ০৪ 4140১ ৩০ ৫ গো এ] 9 ও ১১৯০৪ 
০59 0১4২০ ৪ 05 নী ৪০০ ০০ ৪০৭৭ 
মহান আল্লাহ তায়ালার শানে দেহ (নির্দিষ্ট আকার-আকৃতি) আছে বলে সম্পৃক্ত 
করা হলে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রহ. অস্বীকার করেন এবং এই মতবাদের 
প্রতিবাদ করে বলেন; 
"নিশ্চয়ই বিভিন্ন বস্তুর নাম শরীয়ত এবং ভাষাতত্ব থেকে নেয়া হয়। 
ভাষাতত্ববিদরা এই সমস্ত শব্দ (দেহ বুঝায় এমন শব্দ) কে প্রনয়ণ করেছেন 
সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা এসব আকার-আকৃতি ও দৈহিক অবয়ব থেকে মুক্ত। 
সুতরাং দেহ, আকার-আকৃতি বুঝায় এমন শব্দ আল্লাহ তায়ালার শানে প্রযোজ্য 
হবেনা। যেহেতু তিনি দৈহিক অবয়ব বুঝায় এমন অর্থ থেকে মুক্ত। 
এবং শরীয়াতেও মহান আল্লাহকে এ বিশেষণে বিশেষিত করা হয় নি। তাই মহান 
আল্লাহ তায়ালার শানে দেহবিশিষ্ট শব্দ প্রয়োগ বাতিল ও ভ্রান্ত ধারণা।"*4 


৪2 শারহুল মুসলিম: 5/24 
৯ আকদাতুত ত্বাহাবী 
84 আল আকীদাহ ১/১১১ আবু বকর খল্লালের রিওয়ায়েত, ই'তিকাদুল ইমামিল মুনাববাল পৃ. ৪৭ 
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) ইমাম ইবনু কুদামা মাকদিসী রহ. বলেন; 

16265111159 605 1160০19১93৯ মা৬১০৭ 
প্রয়োগ হবে, আর তার ইলম ও অর্থ আল্লাহ ও তার রাসুল স. এর উপর ন্যস্ত 
হবো, 
তিনি আরও বলেন; ইমাম আহমাদ রাহ. বলেছেন; 

০৪১৮০ ১3 ০৪৫ ১3 ৩১৪৪ 2৪04৪ 
(আল্লাহ তায়ালার সাদৃশ্যপূর্ণ) সিফাতসমূহকে কোন প্রকার আকার অবয়ব নিরূপণ 
করা ও তার অর্থ করা ব্যতীত আমরা বিশ্বাস করি, সত্যায়ন করি 
.॥ ইমাম কুরতুবি রহ. বলেন, “এটা তো সুবিদিত যে, সালাফের মাযহাব হলো- 
পর্যালোচনা না-করা, পাশাপাশি এটা অকাট্যভাবে দাবি করা যে, এগুলোর বাহ্যিক 
অর্থ অসম্ভব। তাই তারা বলেন যে, “এগুলোকে যেভাবে এসেছে সেভাবেই রেখে 
দাও |87 
॥ ইমাম হাফিয ইবনু হাজার রাহ. বলেন 
১৯৮৪ ০ 44৯ ০৭ ০৫৮ 0191 7০ 0990] ৮৮৮৭ ৪ ৬০৭ ১৪9 
-১২৯)। ২৯২৭ ০৪০ ০০7৫১ ০৫198 ০০ এ] 5105 28১০৬ ৯৯ 4৪৯5 

210০২] 9 00193] ৯৯ 920৯ এ] ৪5339] 

আল্লাহর নুযুল (শাব্দিক অর্থে অবতারণ করা বুঝা যা একটি মুতাশাবিহাত কেননা 
ইহা মাখলুকের সাথে নড়াচড়া ও অবস্থান পরিবর্তনের দিক দিয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ) অর্থ 
নিয়ে অনেক মত আছে। 
এর মধ্যে যারা বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নেয় তারা মুশাব্বিহা নামক বাতিল 
ফেরকাভুক্ত। আল্লাহ তায়ালা তাদের এই বক্তব্য থেকে পবিভ্র। 
আরেকদল আছে যারা সার্বিকভাবে এসমস্ত হাদীসের শুদ্ধতাকে অস্বীকার করে 
তারা হলো খারেজী আর মুতাজেলা নামক বাতিল ফেরকা 1৪ 


$ যাম্মুত তাউ ইল ১/১১ 
* লুম'আতুল ই'তিকাদ পূ. ৭ 
8 তাফসিরে কুরতুবি: ৪/১২ 
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[॥ ইমাম গাজালী রাহ, বাহ্যিক অর্থ নিরূপণ করে তাদের গোমরা বলেছেন। 
২ ০৪১৯] ৫১ ১১0 ০০ ০9১৯ ১৪ ০১০৪ বল এ! ০১৯০ আ9 
কও ১২০৪ 03 ১18০81 ৪৪ ৫০৪ ৩৭ 539 19১৯ তি 013 এল 19১৭ 
3128] 5539০ 218 2 54০ ৮০ ১৬ স ১৪৭৮৭ 
ইমাম গাযালি রহ. বলেন, “এ ব্যাপারে লোকেরা কয়েক দলে ভাগ হয়েছে। তাদের 
একদল গোমরাহ হয়েছে এবং তারা এগুলোকে বাহ্যিক অর্থের ওপর প্রয়োগ 
করেছে। আরেক দল তাদের অনুগামী হয়েছে। তারা দ্বিধা করেছে, যদিও দৃঢ় হতে 
পারেনি। সফল হয়েছে সে, যে অকাট্যভাবে “স্থিরতা”কে নিরোধ করেছে।&ঃ 
-) মুতাশাবিহাতের ক্ষেত্রে ইমাম খাত্তাবী রাহ. সালাফ ও ফুকাহাদের মানহাজ 
বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন; 
(৬০১ ০০৫৭৮০ ১৬১৫৭৮০১993 39 ৬০২৭] 11588 3 013. 
সালাফগণ এসব শব্দের অর্থ জানতে চায় না। এবং নিছক নিজের জানামতে এসব 
শব্দের তাউইল/ব্যাখ্যা করেন না। যেহেতু তারা এসব শব্দের প্রকৃতজ্ঞান আয়ন্ত 
করতে সক্ষম নন 
] বিখ্যাত মুফাসসির ইমাম সুযূতী রহ: বলেন, 
0215 এ ০৫০ 2 এ 39৫9 70080 এআ আখ ০৭ 
9 গা এ এ! এ ১০৭] ৩৩০ ০০৪989 ০ ৪০ 4৬৭০৭ 
(৬৬৪ ০১০ _ 1৮-44-8৮০১ 
অর্থ: সিফাতের আয়াতগুলো মুতাশাবিহ এর অন্তভূক্ত। সালাফ এবং 
মুহাদ্দিসগণসহ অধিকাংশ আহলে সুন্নতের মাজহাব হল, এসব শব্দের উপর ইমান 
রাখতে হবে শব্দের উদ্দেশ্য ও অর্থকে আল্লাহর দিকে ন্যস্ত করতে হবে (যাকে 
তাফউইদ্ব বলে)এগুলোর কোন বিশ্লেষণ করা হবে না। বিশ্বাস রাখতে হবে, শব্দের 
বাহ্যিক অর্থ থেকে আল্লাহ তায়ালা মুক্ত ও পবিব্র19 


৪১ ফাতহুল বারী ৩/৩০ 
৪? আল মানখুল ১/২৫১ 
?% মা'য়ালিমুস সুনান ৪/৩৩১ 


? আল-ইতকান ফি উলুমিল কুরআন, খ: ২/১০ 
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২. বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ কিন্তু মর্ম আল্লাহর উপর ন্যস্ত। 

সালাফদের কারো কারো দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো- আমরা বিশ্বাস করব এ সৰ 

নসের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তার প্রকৃত অর্থই উদ্দেশ্য নিয়েছেন। তবে 

সৃষ্টির দিকে নিসবত হলে এ শব্দগুলোর যে অর্থ হয়, আল্লাহ তা'আলার 

দিকে নিসবত হলে এ শব্দগুলোর অর্থ হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু। কারণ “কোনো 

কিছুই আল্লাহর সদৃশ নয় (সুরা শুরা, ১১) হাঁ, আল্লাহ তা”আলারও হাত, চোখ 

ইত্যাদি রয়েছে, তবে আল্লাহর এই গুণগুলোর সাথে সৃষ্টির হাত, চোখের কোনোই 

মিল নেই। এগুলোর আকৃতি কেমন তা জানার কোনোই পথ নেই। একমাত্র আল্লাহ 

তা”আলাই তা জানেন। 

প্রথম গ্রুপের দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো, কোনো ধরনের শাব্দিক অর্থ গ্রহণ না করে 
প্রথমেই এই নসগুলোর অর্থ আল্লাহর তাআলার ইলমে ন্যস্ত করা৷ 

আর দ্বিতীয় গ্রুপের প্রথমে শব্দগুলোর প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করেছেন৷ এরপর- 

তার রূপ ও আকৃতির জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার ইলমে ন্যন্ত করেছেন। তবে উভয় 

দলই মনে করেন, সৃষ্টির সাথে ষ্টার এসব গুণাবলির কোনো প্রকার সাদৃশ্য নেই৷ 

এসব নসের ব্যাখ্যায় প্রচলিত কোনো অর্থ গ্রহণের অবকাশ নেই। 

॥ ইমাম মালিক রাহি. কে আল্লাহ তাআলার এসব গুণ নিয়ে প্রশ্ন করা 
হলে তিনি বলেন- 

1943 0০8194০4০৯3 ৪৫০ ৪) ০9০ ৩৪০০ 
“এসবের অর্থ - পরিজ্ঞাত, এর পদ্ধতি বা স্বরূপ অজ্ঞাত, এ বিষয়ে প্রশ্ন করা 
বিদ'আত এবং এ বিষয় বিশ্বাস করা জরুরী” 

_॥ ইমাম তিরমিযী রাহি. রাহি. 
০ এ] 3১১1 338০ 25 2 ০৪ তা ০0১13 1১১ ৪ ৩৪৯৭] 


5৩২ ৯১ 1993 880 ৯৯ 3559 48০ চা ০9 এ 
0219531৪৬15 ০4৫ 08 সু 05815 ৬৯১৩৪ 9 551 
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29 9 ৮ এ ক 3585 ৩ চি হন ৯৬ ৪৯ ৩০১১৭] 
এ । 98359 048। এ পু 051 ১ম জি 5 2৭3 
সুফইয়ান সাওরী, মালিক ইবনু আনাস, ইবনু মুবারাক, সুফইয়ান ইবনু উআইনা ও 
ওয়াকী (রহঃ) প্রমুখ ইমামগণ এই জাতীয় বিষয় বর্ণনা করেছেন এবং 
বলেছেন, তা বর্ণনা করা যাবে এবং আমরা এগুলোতে বিশ্বাস করি। কিন্তু 
এগুলো কেমন হবে তা প্রশ্ন করা যাবে না। 
মুহাদ্দীসগণও এই মতামত গ্রহণ করেছেন যে, যেভাবে এই জাতীয় হাদীস বর্ণিত 
হয়ে এসেছে, ঠিক সেভাবেই বর্ণনা করা যাবে এবং এই বিষয়ের উপর বিশ্বাসও 
রাখতে হবে৷ কিন্তু এর ব্যাখ্যা করা যাবে না এবং সংশয় পোষণও করা যাবে না, 
তার হাত-পা এগুলো কেমন তাও বলা যাবে না। আলিমগণ এই অভিমতই 
পরিচিতি উপস্থাপন করবেন"-এর তাৎপর্য এই যে, তিনি তাদের সামনে নিজের 
নূরের তাজাল্লী প্রকাশ করবেন 
3. তাউইল/ব্যাখ্যা: সালাফদের মুষ্ঠিমেয়; খালাফ [পরবর্তী] সময়ের কিছু 
ইমামগণ; কুরআন-সুন্নাহে বর্ণিত; আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে; একান্ত প্রয়োজন 
সাপেক্ষে আল্লাহ তায়ালার শান অনুযায়ী [তাউইল/রূপকার্থে] কিছু ব্যাখ্যা করেন। 
তবে তারাও সৃষ্টির সাথে ত্রষ্টার গুণের কোনো সাদৃশ্য গণ্য করেন না৷ মূলত. 
খাইরূল কুরূনের পর যখন ফেতনা আর ভ্রান্ত মতবাদ ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ 
করে তখন উলামায়ে কেরাম মানুষকে বুঝানোর সুবিধার্থে তাউইলের প্রয়োজন 


বোধ করেন৷ 
কুরআন থেকে কিছু উদাহরণ 
আল্লাহ তায়ালার শানে আক্ষরিক অর্থ ব্যতিরেকে রূপক অর্থ প্রয়োগ সালাফ- 
খালাফ উলামাদের মধ্যে প্রচুর পাওয়া যায় নিন্মে কিছু পেশ করা হলো 
[॥ ইবনে আববাস রাযি. সুরা কলামের ৪২ আয়াত 


92 প্রাগুক্ত- হাদিস নং- 2557 
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০9৬ ০)০ ৯৩৪ 9 

এর তাফসিরে সরাসরি আল্লাহর “সাক্ক' (যা শাব্দিক অর্থে পায়ের গোছা বুঝায়) 

উদ্দেশ্য না নিয়ে তাউইল উল্লেখ করেছেন19 

-] ইমাম বুখারী রাহি. সহীহ সনদে ইমাম সুফইয়ান সাওরী রাহ. এর ভাষ্যমতে 
সুরা হাদীদের ৪নং আয়াতে তাউইল [রূপক অর্থ] উল্লেখ করেছেন। 
4০:05 (0৫ ৮৪1 ০৬০ 9৯3] 9৬] ৩০1৭ ০০৬০ 08] 059 

“বান্দার সাথে আল্লাহ্‌র অবস্থান/থাকা নিয়ে ইবনে মা'দান বলেন আমি সুফইয়ান 

সাওরী রাহি. কে জিজ্ঞাস করেছিলাম এই আয়াত “তোমরা যেখানে আল্লাহ্‌ 

তুমাদের সাথে আছেন সম্পর্কে; তিনি বলেন এর অর্থ ; আল্লাহর ইলম 

[জ্ঞান] সবত্র। 

) অনুরূপভাবে সহীহ বুখারীতেও সুরা কাসাসের ৮৮নং আয়াতের তাফসিরে 
'আল্লাহর ওয়াজহ" (যা শাব্দিক অর্থে চেহারা বুঝায়) তাউইল করে তার অর্থ 
রাজত্ব” উল্লেখ করেছেন।' 

এ ১1:৯5 3 এ গছ ০৪) 

॥ ইমাম ইবনু কাসীর রাহ. সুরা ইনসান/দাহরের ৮নং আয়াতের তাফসিরে 

আল্লাহর ওয়াজহ (যো শাব্দিক অর্থে চেহারা বুঝায়) তাউ ইল উল্লেখ করেছেন৷ 
০২০)94]] 09 প৯9 ভা এ এস ০৫০২৮ | 
“আল্লাহর সন্তুষ্ঠির এবং সাওয়াবের জন্য আমরা অপরকে খাওয়াই: 

[॥ ইমাম জাওহারী রাহ. বলেন; ইয়াদের (রূপক) অর্থ শক্তি। যেমন- আল্লাহ 
তায়ালা বলেন; 

2807 ভা সেও ৪০ ৪) 
আকাশকে আমি নিজ শক্তি দ্বারা সৃষ্টি করেছি% 

[) ইমাম রাগেব ইসফাহানী রাহ. 


১১ তাফসীরে তবারী ২৩/৫৫৩, তাফসীরে ইবনু কাসীর ৯/১৯৮ 
54 তাফসীরে ইবনে কাসীর ৮/২৮৯ 
?গ১ আস সিহহাহ ৬/২৫৪০ 
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ব398 9459 40১৭ 1 শট 3 এ] 4989 
সুরা ফাতহের ১০ নং আয়াতে ইয়াদের অর্থ সাহায্য করা , নেয়ামত দান ও শক্তি 
দ্বারা করেছেন।% 
[॥ অনুরূপভাবে আল্লাহর ইরশাদ 


18515 ১ 9১ ১] 42০15 
পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই; যা তার পূর্ণ আয়ত্বাধীন নয়”? 


অথচ ' 42০৩ অর্থ মাথার চুলের অগ্রভাগ; কিন্তু আল্লাহর ক্ষেত্রে রপক অর্থ 
নেওয়া ছাড়া এখানে কোন উপায় নেই৷ 
[॥ ইমাম নববী রাহ. যথার্থ বলেন; 
1১২ ০০9 :১৯৯ 1595 ৯৪৯ € 5 এ এ ভা! 2৯1 ৩০১০৪ 
2০141019138 ৪ ৪৮] ০ হাউ এ এ 
যদি কোন ভ্রান্ত মতালম্বীর খন্ডনে তাউ ইলের প্রয়োজন দেখা দেয় তখন উলামায়ে 
কেরাম তাউইল করে থাকে 


হাদিস থেকে তাউইল করার কিছু উদাহরণ 

আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, 
&-৪ &| ৩] ১১ 00387554805 এ|। গেল এ ০৯৭০ এ ১৯৯৪ 
০19 5২৭ পা 0৩৯13 ০০ ০6 ০০০২।৩ ৭ ও০ 
| 1 চি 09 8 রঃ ০৫১০] ৮০ 31 9053 ০০১- ৮০ 3813 

"(9১৪0৯ এ 1951559)" 039 ৮৮-,9431০ এ|| 1৮5 এ 0৯০ এ 
তিনি বলেন, এক ইহুদী পণ্ডিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে 
এসে বলল, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ কিয়ামতের দিন আসমানকে এক আঙ্গুলের 
ওপর, পৃথিবীকে এক আঙ্গুলের ওপর, পর্বতমালাকে একটি আঙ্গুলের ওপর, 


বৃক্ষলতা ও নদ্বীনালাকে আরেকটি আঙ্গুলের ওপর এবং সকল সৃষ্টিকে এক 


%€ আল মুফরাদাত. ৮৯১ 
£ সুরা হুদ/৫৬ 
”* আল মাজমুউ ১/২৫ 
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আঙ্গুলের ওপর রেখে দিবেন এবং নিজ হাতে ইশারা দিয়ে বলবেন, সম্রাট 
একমাত্র আমিই। এর সাথে সাথে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসলেন 
এবং বললেনঃ তারা আল্লাহর যথার্থ মর্যাদা উপলদ্ধি করেনি” 
উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখিত হাদীসে ইসবা'আ [আঙ্গুল] ও ইয়াদ [হাত] শব্দদ্বয় 
ব্যবহার হয়েছে। 
ইসবা'আ এর অনুবাদ নিয়ে প্রসিদ্ধ হাদীসের শব্দতত্ববিদ ইমাম ইবনুল আসীর রাহ. 
বলেন 
গো লিউ ০০৬০ 0৩ এ ৯০] ১৪ ০৮১ ৪৮৭ 
08865 এ1১০০ 0৯১১০ খা] 
0 9৯ ০9 9 এও 2 9 ৯ সি 95 
১০৪০৭ ৭1 এ 015 এগ আয 2০90০ 9 এ ৩১৯৯৭ 
১১২এ। 91৯ ১০ 4304 ০1 ১৩১ ০৯৯০৯৪৪ গো এআ এ 
৯১৯1৬০৯1395 এ 0১ ০৯০০) 
'আসাবিঈ/আউুলসমুহ। ইহা ইসবাউন/আঙুলের বহু বচন। দেহের একটি অঙ্গ। 
আঙ্গুলি থাকা দেহের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তায়ালা এসব থেকে পুতঃপবিভ্র। 
আল্লাহ তায়ালা শানে ইহা মাজাজী/রূপক অর্থে ব্যবহ্ৃত। যেমন; ইয়াদ হোত) 
ইয়ামীন (ডানহাত) ইত্যাদীর প্রয়োগ মাজাজী/রূপকার্থে হয়ে থাকে 9০ 
আল মুজামুল ওয়াসীত্বে উল্লেখ আছে 
1759, 29৯৮: ৮৯09 ৯৩৪] 3৩৪৫1 ০১5 ১5: ৮3০819 498 
৬০ ৯৪, 2 এ ২৯৯ £৮শ এ ০৭4৪০103831 ০০ 8১০) 
৯০] 3491 1৯৯ ওঠ ব5 বা ৪ &৯০১। 
হাত অথবা পায়ের একটি অঙ্গ। বহুবচন: আসাবি'ঈ। আরবী ভাষায় ইসবা'আ/আঙুল 
কোন কিছু চিহ্/নিদর্শন বুঝাতেও ব্যবহার হয়৷ (এরপর কিছু উদাহরণ দেয়া 
হয়েছে) 


9 সহীহ বুখারী হা, 6943 
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ইয়াদ [হাত] অনুবাদ নিয়ে 
বহুল প্রচলিত আরবি অভিধান আল মু'জামুল ওয়াসীত্বে আছে 
চা রা 
[4১৯৭] ৮১০১ 
"ইয়াদ অর্থ শরীরের একটি অঙ্গ৷ কাঁধ থেকে নিয়ে আঙুলের মাথা পর্যন্ত অঙ্গকে 
ইয়াদ (হাত) বলো" 
৪ কিছু সংখ্যক আলিম উপরিউক্ত উভয় পন্থার মাঝে সমন্বয় করেন- 
অর্থাৎ, আরবি ভাষার রীতি ও বাকধারা অনুযায়ী যদি সহজেই তা ব্যাখ্যা করা যায়, 
তবে তারা ব্যাখ্যা করেন। আর যদি স্বাভাবিকভাবে ব্যাখ্যা করা না যায়, তবে তারা 
নসের অর্থ আল্লাহ তাআলার ইলমেই ন্যন্ত করেন। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদেরকে সহীহ বুঝার তাওফিক দান করেন। 
9.00৯8]| ০৭ 5 ৬৮ 0॥ ০৫ ০1 9০০৯০ ০৪ এ] এএ ৩11৯২ 
১-০১০০০ এ | 
আল্লামা মুফতি তাকি উসমানি দা. বা. বলেন- 
] বাস্তব কথা হল, আল্লাহ তা”আলাকে সৃষ্টির সাথে সবধরনের সাদৃশ্য থেকে- 
পবিত্র ঘোষণা করে উপরিউক্ত চার পন্থা যে-কোনোটাই গ্রহণ করা হলে তা 
শরিয়তের দৃষ্টিতে চলনসই। কোরআন-সুন্নাহর আলোকে কোনোটাকেই 
পাইকারিভাবে ভুল ও ভ্রান্ত বলার অবকাশ নেই। পন্থা বিভিন্ন হলেও আদতে 
আকিদায় ভিন্নতা নেই। কেননা আকিদা হলো- আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির সাথে 
সাদৃশ্য থেকে সম্পূর্ণ পবিভ্র। একই আকিদা প্রকাশের ভাষা কেবল ভিন্ন ভিন্ন। যদিও 
সবচে নিরাপদ প্রথম মাযহাব, যা অধিকাংশ আকাবির-আসলাফের মানহাজ। 
অন্যান্যগুলোকেও ভুল বা ভ্রান্ত বলার সুযোগ নেই। 
[॥ তবে তিক্ত বাস্তবতা হলো, এই মাসআলার ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবস্থান চরম 
সীমালঙহন করেছে। এমনকি এই চার মতের অনুসারীরা পরস্পর পরস্পরকে 
আখ্যা দিয়েছে৷ নিজেরাও এতো পরিমাণ বাড়াবাড়ি করেছে ও তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত 
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হয়েছে যে, নিজেদের মতের সীমারেখা অতিক্রম করে বাতিল ফিরকার ত্রি- 
সীমানায় পৌঁছে গেছে। যেমন আমরা একটু আগে দেখিয়ে এসেছি, প্রথম এবং 
দ্বিতীয় মাযহাবের মাঝে মৌলিকভাবে তেমন পার্থক্য নেই। প্রাথমিক যুগগুলোতে 
এমনভাবেই চলেছে। অথচ পরবর্তীতে বিবাদ-বিতর্ক বেড়ে এর অনুসারীদের মুখ 
থেকে এমন এমন কথা-মন্তব্য বেরিয়েছে, যা শুনলে শরীর শিউরে ওঠে। দ্বিতীয় 
মাযহাবকে তাশবিহ-তাজসিম বলে অভিহিত করা হয়েছে আর প্রথম মাযহাবের 
ব্যাপারে বলা হয়েছে, তা হচ্ছে তা”তিল। যা ছিলো অধিকাংশ সালাফের মাযহাব; 
তাকেই দ্বিতীয় মাযহাব (তাবিল) এর থেকেও নিকৃষ্টতর বলে অভিহিত করা 
হয়েছে৷ 

[॥ উপরিউক্ত চারওটা মাযহাব আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহরই মাযহাব; যার 
ওপর সাহাবা-তাবেয়িন চলে গেছেন। সুতরাং সবগুলোই হক। কোনোটাকে ভুল 
বলার অবকাশ নেই। আমার কাছে যেটাকে অগ্রাধিকারযোগ্য মনে হয়, আমি 
সেটাকে গ্রহণ করবো। কিন্তু বিপরীত মাযহাবগুলোর ব্যাপারেও যথাযোগ্য 
শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখবো। আজকাল তো দেখা যায়, দীনের মৌলিক জ্ঞানই নেই, 
দুচার কট্টর লেখকের কিতাব পড়েই আহ্লুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর অন্যান্য 
সব মাযহাবের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাতে থাকে, সভ্যতা বর্জন করে যাচ্ছেতাই 
মন্তব্য করে বসে। আর সাধারণ মানুষদের ব্যাপারে আর কী বলবো, উম্মাহর বিদগ্ধ 
আলিমগণের কেউও কখনো কখনো সীমালজ্ঘন করে এমন কথা বলে বসেন, যা 
হাজারো বরং লাখো মানুষের গোমরাহির কারণ হয়ে যায়। 

[॥ শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনু তাইমিয়া রাহি. তার একটি লেখায় বলেছেন- 
“তাফবিয (ওপরে বর্ণিত প্রথম মাযহাব, যা অধিকাংশ সাহাবা-তাবেয়িনের মাযহাব) 
বেদআতি মুলহিদদের বক্তব্যের থেকেও নিকৃষ্টতর”। [দারউ তাআরুজিল আকলি 
ওয়ান নাকলিঃ ১/২০৫] শুধু এই এক জায়গায়ই নয়, আরো অনেক জায়গায়ই 
শায়খ রাহি. এমন বক্তব্য-মন্তব্য পাওয়া যাবে। আল্লাহ শায়খ রহ. কে জান্নাতের উচু 
মর্যাদায় আসীন করুন। তার এবং তার অনুসারী আরো অনেক আলিমদের এমন 
কিছু কিছু বক্তব্য-অভিমত হাজারো মানুষের বিভ্রান্তির কারণ হয়েছে এবং হচ্ছে। 
আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেদায়াত দান করুন। সিরাতে মুসতাকিমের ওপর 
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অবিচল রাখুন। প্রান্তিকতা থেকে বেঁচে ভারসাম্যের সাথে যিন্দেগি গুজরান করার 
তাওফিক দান করুন৷ আমিন।।0। 


আল্লাহর একটি সিফাতের উদাহরণ 


[কুরআন] 
আল্লাহ তাআলা বলেন- - 
0৮৮45 ও স3এ1945 2 এ পসরা ও ১৯ ০3) 
“ইয়াহুদীরা বলে, আল্লাহর হাত বন্ধ হয়ে গেছে, বরং তাদের হাতই বন্ধ। তাদের 
উক্তির দরুন তারা আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত হয়েছে, বরং আল্লাহ্‌র উভয় হাত 
সদা উন্মুক্ত, যেরূপ ইচ্ছা ব্যয় করেন।”।০2 এখানে আল্লাহ তা“আলা নিজের 
জন্য দু”টি হাতের কথা বলেছেন, যা দানের জন্য সদা প্রসারিত। এর ওপর 
ঈমান [ইজমালি] আনতে হবে; অন্বীকারা করা যাবেনা |মুয়ান্তিলাদের মতো] কিন্তু 
আমাদের উচিৎ আমরা যেন অন্তরে আল্লাহর হাত কেমন হবে সে সম্পর্কে কোনো 
কল্পনা না করি এবং কথার মাধ্যমে যেন তার ধরণ বর্ণনা না করি ও মানুষের হাতের 
সাথে তুলনা না করি। [মুজাস্সিমাদের মতো] অর্থাৎ, অর্থ-জ্ঞাত- কিন্তু তার ধরণ- 
প্রকৃতি অজ্ঞাত” [এটিই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ এর মত] কেননা 
আল্লাহ বলেছেন, 
৮ উন 53 হি ওক 
“কোনো কিছুই তীর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদরষ্টা”104 

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর হাত দু”টিকে মানুষের হাতের সাথে তুলনা করল, সে 
আল্লাহর বাণী “কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়” একথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল এবং 

চাল 

“তোমরা আল্লাহর জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করো না”।5 এর বিরুদ্ধাচরণ করল। 


191 মাকালাতুল উসমানিঃ ১ম খণ্ড 
102 সুরা আল-মায়েদা ৬৪ 

193 আরকানুল ইসলাম পৃ-২৬-২৭ 
194 সুরা আশ-শূরা. ১১ 
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তাই “মুশাববিহা” মুজাসসিমা) এবং “মু'আত্তিলা, উভয় গোষ্ঠীই আহলুস সুন্নাহ 
ওয়াল জামাআহর দৃষ্টিতে গোমরাহ্রান্ত। 

[হাদিস] 
আবু হুরাইরাহ (রািঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, 
দশ রাপ পলা ন্ধাস। 
৮৯ 285 এ] ৮১০৭ উজ. 5 সত 5 ৩, এ ছু 


৪3 ০১১১৯ | 9 ও 09৯58 ১১৪ চাপা ৮৯৮9 ১১৪৪-১০ 


405 ১56 09558 0৫] ও এ ৯ 91098 লত॥ ০ ০ 2৮5 ০৯০৭ 
১4052825 16) 57358284518 ড্র9 হর। এও এ ১55 এ 


“কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মানুষকে একটি ময়দানে একত্রিত 
পৃথিবীতে যে যার অনুসরণ করতো, এখন কেন সে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে না? 
অতএব, ক্রুশ পূজারীদের জন্য ক্রুশ, মূর্তি পূজারীদের জন্য মূর্তি, অগ্নি উপাসকদের 
জন্য আগুন উপস্থাপন করা হবে এবং সকলেই নিজ নিজ পূজনীয় মা"বুদদের 
সাথে চলবে। আর মুসলিমগণ তাদের জায়গাতেই থেকেই যাবে। রাববুল আলামীন 
তাদের সামনে প্রকাশিত হয়ে হয়ে বলবেন, 
04515 133 2 এ এ ১556 এ 3 ১5569 995 এএ 0৯58 ৭1 
539 
তোমরা কেন এসব মানুষদের অনুসরণ করছে না? তারা বলবে, নাউযুবিল্লাহ 
মিনকা, নাউযুবিল্লাহ মিনকা (আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি) আল্লাহ 
তা'আলাই আমাদের প্রভু। আর এটা আমাদের জায়গা। আমরা আমাদের প্রভুর 
সাক্ষাৎ পাবার পূর্বমুহুর্ত পর্যন্ত এ স্থান ছেড়ে যাবো না। তিনি তাদেরকে নির্দেশ 
দিবেন এবং তাদেরকে নিজ জায়গায় অটল রাখবেন। 
তারপর আল্লাহ তা'আলা অদৃশ্য হয়ে যাবেন। তিনি পুনরায় তাদের সামনে 
প্রকাশিত হয়ে বলবেন, তোমরা কেন এ সব মানুষের অনুসরণ করছে না? তারা 
বলবে, নাউযুবিল্লাহ মিনকা, নাউযুবিল্লাহ মিনকা, আল্লাহ আমাদের রব এবং এটা 


16১ সুরা আন-নাহল, ৭৪ 
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আমাদের অবস্থানস্থল। আমরা আমাদের রবের দেখা পাওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এ 
জায়গা ছেড়ে যাবো না। তিনি তাদেরকে আদেশ দিবেন এবং স্বস্থানে দৃঢ় রাখবেন। 
সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমরা 
কি আমাদের প্রভুর দেখা পাবো? তিনি বললেনঃ 

"১৭ 2 ১] 25৯) ওই 9595 ৩৯৪ 
বললেন, না, হে আল্লাহর রাসুল! তিনি,বললেনঃ অনুরূপভাবে সে সময় তোমরা 
তাকে দেখার জন্য তোমাদের কাউকেও যন্ত্রণা দিতে হবে না। তারপর আল্লাহ 
তা'আলা আড়ালে চলে যাবেন। তিনি পুনরায় তাদের সামনে প্রকাশিত হয়ে নিজের 
পরিচিতি উপস্থাপন করে বলবেন? আমিই তোমাদের প্রভু! তোমরা আমার 
অনুসরণ কর। মুসলিমগণ উঠে দাড়াবে। চলার পথে পুলসিরাত স্থাপন করা হবে। 
তারা তা খুব সহজেই দ্রুতগামী ঘোড়া ও উটের মতো অতিক্রম করবে এবং এর 
উপরে তাদের ধবনি হবেঃ সাল্লিম সাল্লিম” জাহান্নামীরা অতিক্রম না করতে পেরে 
এখানেই থেকে যাবে৷ তাদের মধ্য হতে একটি দলকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা 
হবে এবং জাহান্নামকে প্রশ্ন করা হবে, তোর পেট ভরেছে কি? সে বলবে, আরো 
আছে কি? আবার আরেকটি দলকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং প্রশ্ন করা 
হবে, তোর পেট ভরেছে কি? সে বলবে, আরো আছে কি? এভাবে সমস্ত 
জাহান্নামীকে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, 
০০৪০ 1163 33313825453 ০০৯০। ৮০৪ 

তখন দয়াল ্রভ আল্লাহ ত7 আল) তর পা এর ভপর রাখবেন এবং এর এক 
অত আরেক অঙশের সাথে সংকুচিত হয়ে হাঝে। তিনি বলবেন যথে 
হয়েছে তে) জাহান্নাম বলবে, হ্যাঁ, যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে। 
এরপর আল্লাহ তা'আলা যখন জান্নাতীদেরকে জান্নাতে এবং জাহান্নামীদেরকে 
জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন, তখন মৃত্যু-কে গলায় কাপড় বেঁধে টেনে আনা হবে 
এবং জান্নাতী ও জাহান্নামীদের মাঝখানের প্রাচীরে রাখা হবে। তারপর ডেকে বলা 
হবে, হে জান্নাতীগণ! তারা ভয়ে ভয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। তারপর বলা হবে, হে 
জাহান্নামীগ্ণ! তারাও সুসংবাদ মনে করে শাফাআত লাভের আশায় আত্মপ্রকাশ 
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করবে৷ তারপর জান্নাতী ও জাহানামীদেরকে প্রশ্ন করা হবে, তোমরা কি একে 
চিনো? জান্নাতী ও জাহান্নামীরা বলবে, হ্যা আমরা একে চিনে ফেলেছি। এটা মৃত্যু 
যা আমাদের উপর নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। 

তারপর মৃত্যুকে চিৎ করে শোয়ানো হবে এবং জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যকার 
প্রাটীরের উপর যবেহ করা হবে। তারপর বলা হবে, হে জান্নাতীগণ! তোমরা 
চিরকাল জান্নাতে থাকবে৷ এরপর আর মৃত্যু নেই৷ হে জাহান্ামীগণ! তোমরা 
চিরকাল জাহান্নামে থাকবে, এরপর আর মৃত্যু নেই।& 


সমসাময়িক কোন কোন উলামা তাওহীদের আরেক প্রকারকে 


তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহ 
তাওহীদুল হাকিমিয়্যার সংজ্ঞা: “বিধান ও রাষ্ট্র সংবিধান প্রনয়েণের ক্ষেত্রে 
আল্লাহকে এক ও একক মানা।' 


তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহ'র দলীল- 


আল্লাহ তাআলা বলেন, 
এত 
“বিধান দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর।107 
০3০৯৭ £: 9১945৫21285 ৭ 8২৩ 23 
“আল্লাহ নির্দেশ দেন। তীর নির্দেশকে পশ্চাতে নিক্ষেপকারী কেউ নেই।108 
1১১1২ ৪ এ ১ ১3 
“তিনি কাউকে নিজ বিধানের ক্ষেত্রে শরীক করেন না।,05 
00৯59%6)154২ | ০5 ১০০০ ০৯৮৪ স১1 2428 


196 তিরমিযী ২৫৫৭ 
107 সুরা ইউসুফ: ৪০ 
19১ সুরা রা*দ: ৪১ 
109 সুরা কাহফ: ২৬ 
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“তারা কি জাহেলিয়াতের বিধি-বিধান কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের 


তাওহিদ সম্পৃক্ত 
প্রাসঙ্গিক আলোচনা 


কালিমাতুত তাওহীদ 


সূচীপত্র 
কালিমার রুকন ও ফযীলত 
কালিমার শর্ত 
“আল ওয়ালা” [বন্ধুত্ব| ওয়াল বারা [শত্রুতা] 


€(১১-০)। 5৪ 2119 289) 
ইসলামী আকিদায় ন্যাশনালিজম/জাতীয়তাবাদ 


কালিমার রুকন 


[॥ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল ওয়াহহাব রাহি. বলেন- 
“কালিমার দু"্টি দিক রয়েছে, একটি নেতিবাচক, অপরটি ইতিবাচক। নেতিবাচক 
দিকটি হচ্ছে, “কোনোই মা“বুদ নেই এর দ্বারা আল্লাহ ছাড়া অন্য যা কিছুর ইবাদত 


110 সুরা মায়েদা: ৫০ 
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করা হয় তা সম্পূর্ণরূপে নাকচ করা হয়েছে। আর ইতিবাচক দিক হচ্ছে, “আল্লাহ 
ব্যতীত” এর দ্বারা ইবাদত দৃঢ়তার সঙ্গে একমাত্র আল্লাহ”র জন্যই সাব্যস্ত করা 
হয়েছে। তাঁর রাজত্বে যেমন কোনো অংশীদার নেই, তেমনি তাঁর ইবাদত ক্ষেত্রেও 
কোনো অংশীদার থাকতে পারে না”, 111 


131 4) 
|...) লাংইলাহা ইপাল্লাহ । 
এ) 3 
লা.ইলাহা রাহ 
08000 86901 


১৮ ৬1474441540) 154৭ এ 44০৮৪৬৪34৩৬ 
যে তাগুতকে (অর্থা, আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য বাতিল উগাসাসমূহকে। অস্বীকার করবে ও আল্লাহকে বিশ্বাস করবে, 
নিচ সে এমন এক ঘক্ত হাতল ধরবে, যা কখনো ভাঙ্গার না।আর আল্লাহ সধোতা াানী [দূর বাকারা ২৫৬] 


আল্লাহ তা"আলা সকল মানুষের ওপর তাগুতকে অস্বীকার করা এবং 
আল্লাহর ওপর ঈমান আনয়ন করা ফরয করে দিয়েছেন। 

ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, “তাগ্ডত” বলতে এমন কিছুকে বুঝায়, কোনো 
বান্দা যাকে নিয়ে (দাসত্বের) সীমা অতিক্রম করেছে; হতে পারে তা কোনো উপাস্য 
অথবা অনুসৃত ব্যক্তি অথবা আনুগত্যকৃত সত্তা। বস্তৃত তাগুতের সংখ্যা অনেক। তবে 
এর মধ্যে প্রধান হচ্ছে পাঁচটি: 

(১) শয়তান (তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ নিপতিত হোক) 

(২) যার উপাসনা করা হয় এবং সে উক্ত উপাসনায় সম্মত 

(৩) যে নিজের উপাসনার দিকে মানুষদের আহ্বান জানায়। 


111 উসুলুস সালাছা পৃ 18 


দরসুল আকিদা - 86 
(8) যে ব্যক্তি গায়েবী জ্ঞান আছে বলে দাবী করে। 
(৫) যে ব্যক্তি আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা ব্যতীত বিচার ফয়সালা করে৷ এর 
প্রমাণ আল্লাহর বাণী, 
এও 0245 4:9৭ 52 ০৩ দুম ৩০ আগা এ ও তা ক এ৩ ৭ 
(০ 8১০ 4019 1 8-9 উ ষ্ যা 590৮9 এন আও 
“দীন গ্রহণের ব্যাপারে কোনো প্রকার জবরদস্তি বা বল প্রয়োগ নেই নিশ্চয় 
হিদায়াত থেকে বিভ্রান্তি স্পষ্টরূপে পৃথক হয়ে গেছে। তাই যে ব্যক্তি “তাগুতকে” 
অমান্য করল এবং আল্লাহর ওপর ঈমান আনল, নিশ্চয় সে এমন একটি সুদৃঢ় বন্ধন 
বা অবলম্বনকে আঁকড়ে ধরল যা কোনো দিন ছিন্ন হবার নয়। বস্তৃত আল্লাহ হচ্ছেন 
সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ”]12 
ফযীলত 


ক. “কুতুবে সিন্তা” হাদীসের প্রসিদ্ধ ছয় কিতাবে) আৰু হুরায়রা রা. কর্তৃক বর্ণিত, 
রাসূল সা. বলেছেন, 
এ| 14] ৩ 038০3 2৮ 0৯১৭১ ৮১৪ 9৯1 

“ঈমানের সত্তরেরও কিছু অধিক শাখা আছে। যার মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে “লা-ইলাহা 

ইল্লাল্লাহ” বলা 113 

খ. আবু হুরায়রা রা. থেকে এ হাদীস বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, 

|| 0৯১১ ৪: ০8 ০৫19১৯৯2759 ০ এ|। এল এ|। ০৯4৪ ০৪ 
এ ই! এ] ৩ 09804139841: 05 2০৭ ১১৬৫9 

“তোমরা নিজেদের ঈমান তাজা করতে থাক।” আরজ করা হল, আল্লাহর রাসূল! 

কীভাবে আমাদের ঈমানকে তাজা করব? বললেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বেশি বেশি 

বল।!14 

গ. হযরত জাবির রা.-এর প্রসিদ্ধ হাদীস, রাসুল সা. বলেন- 


112 সূরা আল-বাকারা ২৫৬ 


115 বুখারী 


114 মুসনাদে আহমদ, ৮৭১০১ আলমুসতাদরাক, হাকিম 8/২৫৬ 


8গ- দরসুল আকিদা 
এ ১1৭11 0 ০৪ 
সকল যিকরের মধ্যে সর্বো্তম হচ্ছে “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ”।15 

ঘ. আবু সায়ীদ খুদরী রা.থেকে বর্ণিত. আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা আ. এর এক 
05 226 ৪ এ|। ১1 4] 39 86 ৪ ৬৯০] ০০১19 ৪ এ৯০আ। 0 » 

এ ১] 4] ১ ০৫: 
“দি সাত আসমান ও সাত যমীন এক পাল্লায় রাখা হয় আর “লা-ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ" অন্য পাল্লায় রাখা হয় তাহলে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাল্লা ভারি হবো”116 

কালেমার শত 
১৯১০৯:১৯0 ১৯এ। ই 39 405 | 05৬ ০০ এ ০০3 

আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও 
পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি অথচ আদৌ তারা ঈমানদার নয়117 
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুখে উচ্চারণ করাই যথেষ্ট নয়, বরং তার হক ও ফরযসমূহ 
আদায় করা এবং তার শর্তসমূহ পূর্ণ করা জরুরি, যা কুরআন ও সুন্নাহয় রয়েছে। 
একটি বিষয় প্রত্যেক মুসলিম জানে যে, যেসব ইবাদত দ্বারা আমরা আল্লাহর 
নৈকট্য হাসিল করি সেসব ইবাদাতের নিজস্ব কিছু শর্ত রয়েছে, যা ব্যতীত সংশ্লিষ্ট 
ইবাদাত গ্রহণ করা হয় না। যেমন, সালাত অযু ব্যতীত গ্রহণ করা হয় না, অনুরূপ 
হজ তার শর্ত ব্যতীত গ্রহণ করা হয় না, অনুরূপ সকল ইবাদাত নির্ধারিত শর্ত 
ব্যতীত গ্রহণ করা হয় না, যেসব শর্ত কুরআন ও সন্নাহয় বিধৃত হয়েছে। অনুরূপ 
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ গ্রহণ করা হয় না, যতক্ষণ না বান্দা তার শর্তসমূহ পূরণ করবে, 
যার বর্ণনা কুরআন ও হাদীসে এসেছে। 


115 সুনানে ইবনে মাজাহ, ৩৮০০; জামে তিরমিযী, ৩৩৮৩ 
116 সুনানে নাসায়ী ১০৬০২, ১০৯১৩, সহীহ ইবনে হিববান, ৬২১৮ 
117 সুরা বাক্কারা-৮ 
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আমাদের সালাফ (পূর্বসুরিগণ) লা-ইলাহা ইন্লাল্লাহ্‌র শর্তের ওপর জোর তাগিদ 
করেছেন। কারণ, শর্ত বাস্তবায়ন করা ব্যতীত লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (কালেমা) তার 
পাঠককে কোন উপকার করবে না। একবার হাসান বছরী রহ. কে প্রশ্ন করা হল, 
শায়েখ! কিছু লোক যে বলে, 

2২1 0৯১৭ এ এ] 29 00 ০ 
যে ব্যক্তি পড়বে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে” প্রতিউত্তরে বলেছিলেন-যে ব্যক্তি কালিমা 
পাঠ করল এবং তার হক ও ফরজ আদায় করল সে জান্নাতে প্রবেশ করবো।18 
ইবনে আববাস রা. কে প্রশ্ন করা হয়েছিল “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ কি জান্নাতের চাবি 
নয়? তিনি বললেন: অবশ্যই, তবে প্রত্যেক চাবির দাঁত রয়েছে, তুমি যদি দাঁত 
বিশিষ্ট চাবি নিয়ে আস তোমার জন্য খোলা হবে, অন্যথায় খোলা হবে না। তিনি 
দাঁত বলে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর শর্তের দিকে ইশারা করেছেন”।15 


11$ জামেউল উলুম ওয়াল হিকাম- ইবনে রজব হাম্বলী 
115 আছার-কালিমাতুল ইখলাস পৃ.১৪ 
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তাই উলামারা কুরআন-সুন্নাহ থেকে 'কালিমা”র নিন্নোক্ত শর্তসমূহ 


| 1-ইলম' 
্ ॥ [অর্থ ও দাবি জানা] চির ক 
৮৮৮৪৪ .. ৰ -ইয়াকিন' 
। ভালোবাসা [নিশ্চিত বিশ্বাস 
ই । কালেমা- নর 
€-ইখলাস' ঈমানের শর্ত লা » 
| ॥ ) ২. 
আন্তরে একাগ্রতা / ১ ০9 | ঃ 
| সত্যবাদীতা শান 


প্রথম শর্ত - ইলম বা জ্ঞান। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, 3 4170০ 
এ|| ২ এ] তুমি জেনে রাখো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ্‌ ছাড়া কোনো ইলাহ 
নেই)” (মুহাম্মদ-১৯) [তাওহীদের] এলেম বা জ্ঞানকে বান্দার ইসলাম কবুলের 
প্রথম শর্ত নিধারণ করা হয়েছে। তাই ইসলামের মৌলিক আকিদা সম্পর্কে জাহল 
বা মূর্খ থাকা এটি কোন এক্সকিউজ বা ওজর নয়। 


দরসুল আকিদা - 90 
কালেমার শব্দসমূহের জ্ঞান অর্জন - কালেমা দু'টি অর্থপূর্ণ বাক্যের সমষ্ঠি 
১. আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ্‌ (রব) নেই। এবং হযরত মুহাম্মদ 
(সাঃ) আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ নবী ও রাসুল। কালেমার প্রথম অংশকে “তাওহীদ” 
ও দ্বিতীয় অংশকে “রিসালাত” বলা হয় উভয় অংশে বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য। 


| তাওহীদ | রেসালাত | 
৷ তাওহীদের নিম্মোক্ত বিষয়সমূহ জানতে ও মানতে হবে 


তাওহীদুর রুবুবিয়্যা তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ | তাওহীদুল আসমা 
[0 [437 ওয়াস সিফাত 


ূ রিসালাত সংক্রান্ত নিদ্মোক্ত বিষয়সসূহ জানতে ও মানতে হবে রি 


॥ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহ পাক প্রেরিত সর্বশেষ নবী ও রাসূল 
এবং তাঁর প্রতি সর্বশেষ আসমানী কিতাব কুরআন নাযিল করা হয়েছে। 

॥ রাসুল (সাঃ) এর প্রত্যেকটি কথা, কাজ ও মৌনসম্মতিকে সুন্নাহ বলে যা- 

আল্লাহ রাববুল আলামিন কর্তৃক অনুমোদিত; এটিও অহী। সুতরাং প্রত্যেক 

মুসলমানকে রাসুল (সাঃ) এর সুন্নাত অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে৷ দলীল “সে 

[মুহাম্মদ (সাঃ)] মনের ইচ্ছায় বলেন না। বরং তা অহী, যা প্রত্যাদেশ হয়”120 

॥ আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) বিশ্বজগতের সর্বোৎকৃষ্ট গুণাবলী সম্পন্ন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ 
মানব। 

[| আমাদেরকে অবশ্যই রাসূল (সাঃ)-কে সবকিছু ব্যক্তি ও বস্তু) অপেক্ষা বেশি 

ভালবাসতে হবে। আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ 

পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের পিতা, তোমাদের 

সন্তান এবং সমগ্র মানবকুল অপেক্ষা আমাকে বেশী ভাল না বাসবে॥2 


120 আন-নাজম ৩-৪ 
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দ্বিতীয় শর্ত - (আল-ইয়াকীন) তথা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস স্থাপন আমাদেরকে 
অবশ্যই শাহাদার প্রথম শর্তের [তাওহীদ ও রিসালাত] উপর দৃট়ভাবে বিশ্বাস 
করতে হবে৷ আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, আল্লাহর রাসূল (সাঃ), ফেরেস্তা, আসমানী 
কিতাবসমূহ, বিচার দিবস, তাকদীর, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদির ব্যাপারেও 
কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করার অবকাশ নেই৷ আল্লাহ সুব. বলেন- 

19৯ 19435 2 8 ম[33 এও 19৮ এ ০৯০কখা জজ) 


(৩৯০৬ ৩ তা ১৮০ ৩৪০ ৭ 
তপক্ষে মুখমিন তো তারাই যারা ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান এ 


চিতা তর 
পথে জিহাদ করে৷ শুধুমাত্র তারাই (ঈমানের দাবীতে) সত্যবাদী1”122 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন- 
ডি 22 ০ 6 ঞ। ভু এ এ 0৯৮2 9 এ ২ এ] ২৩1 আজ 
25৯01 0১১১ 14858 
“আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আমি তার রাসূল। 
যে কোনো বান্দা এ দু”টি বিষয় সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা ব্যতীত আল্লাহর সাথে 
সাক্ষাত করবে সে জান্নাতে যাবে” 2 এ হাদীসে তিনি কালেমার জন্য ইয়াকীন বা 
দৃঢ় বিশ্বাস শর্তারোপ করেছেন। 
» আমাদেরকে আৰু বকর (রাঃ)-এর ন্যায় ঈমান আনতে হবে যেরূপ তিনি- 
“ইসরা” ও “মিরাজের' ব্যাপারে ঈমান এনেছিলেন। একদা আবু জেহেল তাঁকে 
জিজ্ঞাসা করেছিল যে কেউ যদি তোমাকে এরূপ বলে যে, সে একরাতে 
মাসজিদূল আকসা, সাত আসমান, বেহেস্ত, দোযখ পরিভ্রমণ শেষে আবার এ 
রাতেই মন্কায় ফিরে এসেছে তবে তুমি কি তার কথা বিশ্বাস করবে? আৰু বকর 
(রাঃ) জবাব দিলেন অবশ্যই নয়৷ তখন আবু জেহেল বলল যদি তোমার বন্ধু 


121 সহীহ্‌ বুখারী- মুসলিম 
122 আল-হুজুরাত ১৫ 
12১ সহীহ মুসলিম, ২৭ 
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মুহাম্মদ (সাঃ) এইরূপ কথা বলে? এর জবাবে আবু বকর রোঃ) বললেন যদি 
আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এইরূপ কথা বলে থাকেন তবে ইহা অবশ্যই সত্য এবং 
নির্দিধায় বিশ্বাস করি। এই ঘটনার পর আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) তাকে আল-সিদ্দিক 
(বিশ্বাসী) উপাধিতে ভূষিত করেন। আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) ছিলেন সন্দেহের 
বেড়াজাল থেকে মুক্ত। 
তৃতীয় শর্ত- (আল-কবুল) প্রকাশ্যে এবং গোপনে ঈমানের স্বীকৃতি আমাদের 
অবশ্যই তাওহীদ ও রিসালাতের ব্যাপারে অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে 
এবং যে কোন প্রেক্ষাপটের মোকাবেলায় মৌখিক স্বীকৃতি দান ও বাহ্যিকভাবে 
মেনে নিতে হবে। কেবলমাত্র অন্তরে বিশ্বাস স্থাপনই যে যথেষ্ট নয় এবং মৌখিক ও 
বাহ্যিক স্বীকৃতিও প্রয়োজনীয়তা আবশ্যক তা আবু তালেবের জীবনী থেকে জানা 
যায়। যিনি (আবু তালেব) অনেক প্রতিকুলতার মধ্যেও রাসুল (সাঃ) কে সাহায্য 
করেছিলেন এবং তাঁর নবুওয়াতের ব্যাপারেও বিশ্বাসী ছিলেন৷ কিন্তু মৃত্যু শয্যায় 
দিতে ব্যর্থ হওয়ায় শেষ বিচারের দিনে তাকে (আৰু তালেব) জাহান্নামের উত্তপ্ত 
জুতা পরানো হবে। 
আল-কবুল বা গ্রহণ হচ্ছে প্রত্যাখ্যানের বিপরীত এবং কুরআনে গ্রহণের প্রমাণ 
হচ্ছে আল্লাহর (তায়ালা) এই কথা _ 
0৮135343834585 ৩১৯৩ ২ নল ৪8175 
“সত্যিই তাদেরকে যখন বলা হত - “লা ইলাহা ইন্লাল্লাহ্‌ (আল্লাহ্‌ ছাড়া ইবাদতের 
যোগ্য আর কোন ইলাহ নেই)” তখন এরা অহংকারে ফেটে পড়ত৷ বলতঃ 
“আমরা এক বিকৃত মস্তিষ্ক কবির কথায় নিজেদের মাবুদদের ত্যাগ করব”24 


124 আস-সাফফাত ৩৫-৩৬ 
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চতুর্থ শর্ত - (আল-ইনকিয়াদ ৰা আত্মসমর্পণ) 
কুরআন ও সুন্নাহর নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ আমাদেরকে অবশ্যই কুরআন ও 
সুন্নাহর কাছে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে৷ 
গা £92শাও এএএনে এ ০১০ 9১5 এ লো! আক 204 953 
“আর যে ব্যক্তি একনিষ্ঠ ও বিশুদ্বচিত্তে আল্লাহর কাছে নিজকে সমর্পণ করে, সে 
তো শক্ত রশি আকড়ে ধরল” অর্থাৎ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহকে আঁকড়ে ধরা। 
এখানে আল্লাহ তা'আলা কালেমার সাথে শরী-আতের প্রতি আনুগত্য প্রদানকে 
শর্ত করেছেন, অর্থাৎ আল্লাহর সমীপে আত্মসমর্পণ করা। অনুরূপ আয়াত “ফিরে 
এস তনুতও হয়ে) তোমাদের রবের দিকে এবং আতুসমপর্ণ কর তার ইচ্ছার 
কাছে।?£ অনুরূপভাবে কিছু আয়াত মানা এবং বাকী আয়াত অমান্য করা যাবে 
না৷ অন্যথায় আমাদের ভাগ্যেও তাই ঘটবে যা ইয়াহুদীদের হবে। যারা এরূপ করত 
এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন৷ “তবে কি তোমরা 
কিতাবের কিয়দংশ বিখাস কর এবং কিয়দতশ আধিশাস কর। যারা এরপ করে 
পাথির জীবনে দগর্তি ছাভা তাদের আর কোন পথ নেই। কিয়ামতের িন তাদের 
কঠোরতম শাতির দিকে পোছে দেয়া হবে।” (আল বাকারাহ্‌ - ৮৫) একটি হাদীসে 
বর্ণিত আছে, রাসুল (সাঃ) বলেছেন - “তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত 
মু'মিন হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার নিজের কামনাবাসনাকে আমার 
আনীত শিক্ষার দিকে ফিরিয়ে দেয়”127 
পঞ্চম শর্ত-সত্যবাদীতা বা আস-সিদক- সেই সত্য যা মিথ্যা বা মুনাফেকী 
কোনটাই অনুমোদন করে না। 
19 41950 এ লে আও ৩০০৭ এ ক 28 ০১৪১৭ এল এ 
0941 95 ০1 


125 সুরা লুকমান ২২ 
126 আয-যুমার ৫৪ 
127 সহীহ বুখারী 
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“যখন তোমার কাছে মুনাফিকরা আসে, তখন বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 
নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহ জানেন যে, অবশ্যই তুমি তার রাসূল 
আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, অবশ্যই মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী”28 
অত্র আয়াতে আল্লাহ তাদের মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছেন, কারণ তারা মুখে যা 
দার 
৮১০০১ আও ৬ ১2১14 15155019558 ৩) এমএ ০৮ 
৬৯২ ০51985 এমা যা খিক 
“মানুষ কি মনে করে যে, আমরা ঈমান এনেছি বললেই তাদের ছেড়ে দেওয়া 
হবে, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না। আর আমরা তো তাদের পূর্ববর্তীদের 
পরীক্ষা করেছি। ফলে আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা সত্য বলে এবং 
অবশ্যই তিনি জেনে নেবেন, কারা মিথ্যাবাদী”?12, 
মু"আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু “আনহু বর্ণনা করেন, নবী সা. বলেছেন: 
436 0516১521505 ১০ 12592 69 এ আ। ৭] ২ ৫ 9৯৮০০ 
001 ৪০ 40 45০৯ ই! 
“এমন কেউ যে অন্তরের সততা থেকে সাক্ষ্য দিবে আল্লাহ ছাড়া কোনো মা“বুদ 
নেই এবং মুহাম্মাদ তার বান্দা ও রাসুল, অবশ্যই আল্লাহ তার ওপর জাহান্নাম হারাম 
করে দিবেনা3০ এ হাদীসে তিনি কালেমার ভেতর সত্যতার শর্তারোপ করেছেন৷ 
ষষ্ঠ শর্ত-আল-ইখলাস বা অন্তরে একাগ্রতা- নিষ্টাপূর্ণ ইবাদত কেবলমাত্র 
আল্লাহর জন্য- 
সেখ ০৯৮০০ এ 98 সু) 5১প 0 
“আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর 
ইবাদত করে তারই জন্য দীনকে একনিষ্ঠ করে”।3 


128 সুরা আল-মুনাফিকৃন, ১ 

12? সুরা আল-“আনকাবৃত ২-৩ 

1১0 সহীহ বুখারী ১২৮;সহীহ মুসলিম ৩২ 
131 সুরা আল-বাইয়্যিনাহ, ৫ 


5- দরসুল আকিদা 
আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সা. বলেছেন: 
548০৯ ১] 05৬৯ 2৭৪] ৪৯ ০০৬৪ এএ ১৭ 
“আমার সুপারিশ দ্বারা এ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি সৌভাগ্যবান হবে, যে ইখলাসের 
সাথে অন্তর থেকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে”।32 এ হাদীসে নবীজী সা. কালেমার 
জন্য ইখলাস শর্ত করেছেন৷ 
প্রতি নামাযে আমরা সুরা ফাতিহার এই কথারই স্বীকৃত দেই যে, “আমরা একমাত্র 
আপনারই ইবাদত করি এবং আপনার কাছে সাহায্য চাই?33 
এই আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, আমরা শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদতই করি না সাথে 
সাথে তাঁর উপর পূর্ণ তাওকুল (ভরসা) করি। নিয়তের বিশুদ্ধতা (ইখলাস আল 
নিয়্যাহ) ইবাদত কবুলের জন্য অপরিহার্য। একটি হাদীসে আছে যে, “বিচার দিবসে 
তিন ব্যক্তিকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তাদের একজন হবে আলেম, 
একজন দানশীল ও একজন শহীদ। তারা জাহান্নামী হবে এই কারণে যে, তাদের 
কর্মকান্ড আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্বেশ্য ছিল না বরং তা ছিল লোক দেখান 
(রিয়া)” সুতরাং আমাদের ইবাদতসমুহ রিয়ামুক্ত করতে হবে কারণ রিয়াকারীর 
আমল বরবাদ হয়ে যাবে। 
সপ্তম শর্ত- (আল-মুহাববাত) (আল ওয়ালা এবং ওয়াল বারা) আল্লাহর জন্যই 
ভালবাসা এবং আল্লাহ্‌র জন্যই ঘৃণা করা। আমাদের যে কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে 
আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসতে হবে এবং তাঁর জন্যই ঘৃণা করতে হবে। ইব্রাহিম (আঃ)- 
এর ঘটনা এর (আল ওয়ালা এবং আল বারা) উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি তাঁর পিতা 
আযরের মিথ্যা প্রভুদের অস্বীকার করে বলেছিলেন- 
১9] 45550814985 5586 এ ৩০১ ৩১ ৩9 05585 গ50 
১১১40195৮58 সি ৮0৯3 
“তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার এবাদত কর, তার সাথে 
আমাদের কোন সম্পর্ক নেই৷ আমরা তোমাদের মানি না৷ তোমরা এক আল্লাহর 


1১১ আল ফাতিহা. ০৪ 


দরসুল আকিদা - 96 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশক্রতা 
থাকবে। তোমার ও আমার বিরোধ কিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে ৮134 
[) মু'মিনকে অবশ্যই হক (সত্য) ভালবাসতে হবে এবং বাতিল (মিথ্যা) ঘৃণা- 
করতে হবে। যদিও "বাতিল: তার বাবা কিংবা আত্মীয় হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া 
তাআলা বলেন- 

90৫ 99 215533 | এ ০০ 99319 ১৯৪ টাও : 405 ০985 1538 ১৯৪ ১ 
১১৩9 01 4298 ৩৪ ০৫৫ এএস 285৯০ 3 809১1 ৯১০৩ যঞ্ঞপ্ও 
245 এ ৩4০০ ৪ 9৪ 2 3 ০2 ৬ ৯৩ ০১৩৩ 2১545 09১ 


005৭ 2৯ এ ১৯ ৫ এ এ। ৩০১৯ এস) 485 19503 
“যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রসুলের 


বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যারিও_ তারা তাদের পিতা 
পুর ভাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ এী হয়। তাদের অভরে আলাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন 


এবং তাদেরকে শতি্নালী করেছেন তাঁর অদৃশা শতি ঘারা। তানি তাদেরকে 
জানাতে দাখিল করবেন যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা তথায় চিরকাল 


থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তৃষ্ট। তারাই আল্লাহর 
দল| জেনে রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।135 

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-দের জীবনী থেকেও হকের প্রতি ভালবাসা এবং বাতিলের 
প্রতি ঘৃণার ভুরিভুরি উদাহরণ পাওয়া যায়। যুদ্ধের ময়দানে নি্র্বিধায় কাফের পিতা 
ৰা পুত্রকে হত্যা করে অনেক সাহাবী এর যথাযথ দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন কারণ তারা 
কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যই কাউকে ভালবাসতেন বা ঘৃণা করতেন৷ আল্লাহ সুব 
বলেন- 

১19৭ ৩803 | 2৫ 26৯৯ 310৩ এ|। ০০১০৩ ১3৪০০ এএ| ০০9 


পা িনিক্িকে 1112 19205 ০৯১] এ 29 এ ৩০ 
১13] ১১০ 
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97- দরসুল আকিদা 
আর কোন লোক এমনও রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে 
এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালবাসা 
হয়ে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার তাদের ভালবাসা ওদের তুলনায় 
বহুগুণ বেশী। আর কতইনা উত্তম হ'ত যদি এ জালেমরা পার্থিব কোন কোন 
আযাব প্রত্যক্ষ করেই উপলব্ধি করে নিত যে, যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহরই 
জন্য এবং আল্লাহর আযাবই সবচেয়ে কঠিনতর।3 
17 ০৯৯] | ০৩৫ ১865৯ সি এ 09১০৫ ১৩ ০৪ এসএ 953 
401৫ 
“মানব জাতির মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহ ছাড়া অপর (শক্তি) কে 
আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী ও সমতুল্যরূপে গ্রহণ করে এবং তাকে এরূপ ভালবাসে যেরূপ 
ভালবাসা উচিত একমাত্র আল্লাহকে। অথচ প্রকৃত ঈমানদার লোকগণ আল্লাহকে 
সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসো৮137 
আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) বলেছেন - যারই 
নিম্নলিখিত তিনটি গুণ থাকবে সেই ঈমানের মাধূর্য লাভ করবে - (১) তার কাছে 
আল্লাহ ও তার রাসুল অন্য যে কোন কিছুর তুলনায় অধিক প্রিয় হবে। (২) আল্লাহর 
উদ্দেশ্যে ছাড়া কোন উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে ভাল না বাসবে। (যখন কাউকে 
ভালবাসবে একমাত্র আল্লাহর জন্যই ভালবাসবে) (৩) অবিশ্বাসের (কুফর) দিকে 
প্রত্যাবতনকে ঘৃণা করবে, কেননা আল্লাহ তাকে এ থেকে রক্ষা করেছে এবং সে 
দোজখের আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়া ঘৃণা করে।”38 
০16. কালেমার উদ্দেশ্য কখনো শব্দ গণনা ও বাক্য মুখস্থ করা নয়৷ এমন অনেক 
সাধারণ লোক আছে, যার ভেতর কালেমার সবক'টি শর্ত বিদ্যমান এবং সে তা 
আঁকড়ে ধরেছে, যদি তাকে বলা হয়: গণনা কর সে ভালো করে তা গণনা করতে 
পারবে না, পক্ষান্তরে কালেমার শব্দ মুখস্থকারী অনেক আছে, যে তীরের মত 
কালেমা উচ্চারণ করতে সক্ষম, তবে তাদের অনেকে কালেমা পরিপন্থী বস্তুতে 


1১৫ সুরা বাকারা ১৬৫ 
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দরসুল আকিদা -98 
লিপ্ত। অতএব কালেমার জন্য ইলম ও আমল উভয় জরুরি, তবেই ব্যক্তি 
সত্যিকারভাবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বা তাওহীদের কালেমার পরিবারভুক্ত হবে, যার 
তাওফীক দাতা ও সাহায্যকারী সত্তা একমাত্র আল্লাহ তাআলা। আমরা তার নিকট 
প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদেরকে তার তাওফিক দান করেন, সকল প্রশংসা 
একমাত্র তাঁর জন্যই নিবেদিত। 


কালেমার সপ্তম শর্ত থেকে উদ্ভূত... 
“আল ওয়ালা" [বন্ধৃত্ব। “ওয়াল বারা” [শত্রুতা] 
(১৬ ৪ ₹113 ₹২91) 


সূচীপত্র 
£ “আল ওয়ালা “ওয়াল বারা” পরিচয় 
ঞ কুরআন-সুন্নাহে আল-ওয়ালা ওয়াল বারা 
& ইসলামী আকিদায়; ওয়ালা বারার গুরুত্ব 
৪ আল বারার আহকাম 
ঞ আল-ওয়ালা এবং আল-বারার মানদন্ডে মানুষের শ্রেণী বিভক্তি 


99- দরসুল আকিদা 
“আল ওয়ালা” “ওয়াল বারা'- পরিচয় 
আ “আল ওয়ালা" শাব্দিক অর্থ- 
288 ৯৭] 9 230০]19 2৯9 ০১২০থ। 
অর্থাৎ মহব্বত করা ও সাহায্য করা। নিকটাত্মীয় থাকা।135 
পারিভাষিক অর্থ- আল্লাহ তায়ালা ইসলাম যে সত্তা বিশ্বাস কথা ও কাজকে 
ভালোবাসেন এবং যা কিছুর ওপর সন্তুষ্ট। বান্দাও সে সবকে ভালোবাসা; তার 
ওপর সন্তুষ্ট থাকাকে বলা হয়। 
[| “ওয়াল বারা” শাব্দিক অর্থ- 
বে01 ১29 ০] ০৭ ২০, 9504 081 00 
শাব্দিক অর্থ সরে যাওয়া ও সম্পর্ক ছিন্ন করা; দুরে থাকা ইত্যাদি। 
পারিভাষিক অর্থ- আল্লাহ তায়ালা ইসলাম যে সত্তা বিশ্বাস কথা ও কাজকে 
অপছন্দ ও ঘৃণা করেন; বান্দাও সেসব কে অপছন্দ ও ঘৃণা করাকে আল-বারা বলা 
হয়। 
-) শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহি. বলেন 
:5911]1 0০15 55808]15 2৪৯] 29] 0১3 59] ১ 29] 
১] 9 022 
তথা আল-ওয়ালা এটি শক্রতার বিপরীত এবং এর উৎস; প্রেম এবং ঘনিষ্ঠতা, 
শত্রুতার উৎস: বিদ্বেষ এবং দূরত্ব। 
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দরসুল আকিদা -100 
কুরআন-সুন্নাহে আল-ওয়ালা ওয়াল বারা 
-] বন্ধুত্ব ও শক্রতার মাপকাঠি হচ্ছে ইসলাম অন্য কিছু নয়৷ এবং একজন 
মুসলিমের সাথে বন্ধুত্ব রাখতে হবে সে যেখানেই থাকুক না কেন। আল্লাহ 
তায়ালা বলেন, 
৪৫9 03889 5১৩০ ০১৯৪ ১ 19৭ ৬ 5495 আআ এও এ 
০)5917৯3 
“তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ তাঁর রসূল এবং মুমিনবুন্দ-যারা নামায কায়েম করে, 
যাকাত দেয় এবং বিনআ্র”149 
[॥ কাফেরের সাথে শক্রতা রাখতে হবে যেখানেই থাকুক না কেন-আল্লাহ 
তায়ালা আমাদের জন্য ঈবরাহীমের জীবনী অনুসরনের আদেশ দিয়ে বলেন- 
৮0৫17598193 3২০০১3192৯1 ৩১ ২০৯ 85৭ ক ২৪৩ ও 
8911 2২55 ৪ 139 ৮5১8 এ 09১ ১৫ ০9১৯৭ 059 55 


পরও 5251910২555 8 2০ ০ 
১৯০৭ এ উস এও 89 38519 গড ১৪ এ ০০ এ] এম ও 
282 7 এ$ এ] 09 ১8৯1319986৪] ২5 25 ১ ড্র 4) 
তোমাদের জন্যে ইব্রাহীম ও তাঁর সঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা 
তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর 
পরিবর্তে যার এবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা 
তোমাদের মানি না। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে 
তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রতা থাকবে। কিন্তু ইব্রাহীমের 
উক্তি তাঁর পিতার উদ্দেশে এই আদর্শের ব্যতিক্রম৷ তিনি বলেছিলেনঃ আমি 
অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করব। তোমার উপকারের জন্যে আল্লাহর কাছে 
আমার আর কিছু করার নেই। হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা তোমারই উপর 
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101- দরসুল আকিদা 

ভরসা করেছি, তোমারই দিকে মুখ করেছি এবং তোমারই নিকট আমাদের 

প্রত্যাবর্তন|41 

[॥ আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের সাথে সম্পর্ক রাখতে মানা করেছেন (বারা) যদিও 
তারা মা-বাবা হয় না কেন- 


24281 1৭ 2.- 2০ 


এ ০৪। 1৭ ০ ০5 309১1) প৮ 19৯8 খু সন ও 
ধা 04 ০1 ৩8 * 0920] 2৯ ০৪ ১২5 ১4183 ০3 ০5০১। 
১935 ৯৪১৪৪। ৩19 2১১১০ও ১৯193 23৯19 93 
ও 3৯: 419503 এ 92 65] ০3৭ 8805 945 ০৫ ০১৯৭৭ 
9৯৯৭] 2 সী, ৪3৪ এ 2055 ১55 এ|। 25 ৪8519: 3788 41855 
হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় পিতা ও ভাইদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, 
যদি তারা ঈমান অপে্চা কফরকে ভালবাসে। আর তোমাদের যারা তাদের 
আভিভাবকরাপে এহণ করে তারা সীমালং্ঘনকাারী। বল, তোমাদের নিকট যদি 
গোত্র তোমাদের অজিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় 
কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ কর-আল্লাহ, তার রসূল ও তার 
রাহে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা 
পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না॥42 
আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
সঃ 21599 এ ১1০ ১১৪ ১৯ 09 : 45 0955 88 ৯৪ ২ 
26398 ৪৪ ৫ 1) ₹47০8১০ রি 240৯! টা 2১০ রর 7১৪5 | 91 
০৯১] 031 ১০ ৪০৯ ২4৬ 28১49 এও ৩5 ৯৯৩9 এ. 
৯ এ|। ০১৯ ০] আখ ৩১৯ এএ৪ 4 19-599 285 ঝ। 259 ও 


০৯১৬] 
যারা আলাহ ও পরকালে ।বস্াস করে তাদেরকে আপনি আলাহ ও তাঁর রসুলের 


বিরদ্রাচ্রণকারীদের সাথে বন করতে দেখবেন না যদিও তারা তাদের পিতা 
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দরসুল আকিদা -102 
পুর ভাতা অথবা ভ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আলাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন 
এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে 
জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত তারা তথায় চিরকাল 
থাকবে৷ আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট তারাই আল্লাহর 
দল। জেনে রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবো।43 


ইসলামী আক্ৃিদায় ওয়ালা বারার আকীদাহর গুরুত্ব 


॥ ইহা কালিমায়ে শাহাদাতের একটি অংশ। তা হচ্ছে- (4! ১) অর্থাৎ আল্লাহ 
ব্যতিত অন্য যাদেরকেই ইবাদাত করা হয় তা থেকে বা'রা বা শক্রতা। 
[॥ ইহা ঈমানের একটি শর্ত | যেমনটা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 
4-2০ 0178 শা এ ও 19986 ৪৯ ০9৮ ০5186 ০) 
41 021৮9 ৬219 45 0৯১০৯ 94 স9 ০১১0৯ ০১ ০৯] ৬৪০৯০ 
.০5৪৩৫১৭1 ত 0) প291 2১5৯০ 
আপনি তাদের অনেককে দেখবেন, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করে। তারা নিজেদের 
জন্য যা পাঠিয়েছে তা অবশ্যই মন্দ। তা এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ ক্রোধান্বিত 
হয়েছেন এবং তারা চিরকাল আযাবে থাকবে৷ যদি তারা আল্লাহর প্রতি ও রসূলের 
প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত, তবে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে 
গ্রহণ করত না৷ কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই দুরাচার।44 
[॥ এই আকীদাটি হচ্ছে ঈমানের সবচেয়ে শক্তিশালী বন্ধন। নবী সা. বলেন- 
এ|| 5৪ ০] 9 এ|। ৩৪ ০৯৯ 0০81 ৩০০ 31 || ০৯৯9০ 
ঈমানের সবচেয়ে দৃঢ় বন্ধন হচ্ছে আল্লাহর জন্য ভালবাসা ও আল্লাহ্‌র জন্য ঘৃণা 
করা|ঞ 
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[) ঈমান ও ইয়াক্ীনের স্বাদ আত্বাদনের মাধ্যম হাদীসে এসেছে- 

১9১২৯ ১৯৪ ০৯২৯ ০০ ৩১১৩ :০ ৭8 -7348০ এ ০৮০-৭২০ গে 

০৭] ০:৯৪ 019 21৯৭০ এ] ০৯৭ 49599 এ 03 01:০0 

০0549 ০৫ 455 এ|। ০১)| 0৪ 8৫] এ]! ৮৯০৪ ০15০৪ 05 এ 14৪৯৯ 
0] ৪ ২৩) 

তিনটি জিনিস যে পাবে সে ঈমানের স্বাদ পেয়ে যাবেঃ আল্লাহ ও রাসূল তার কাছে 

সব কিছু থেকে প্রিয় হওয়া, একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য অন্যকে মহাববত করা, আল্লাহ 

তাকে কুফুর থেকে রক্ষা করার পর সেদিকে ফিরে যেতে তেমন অপছন্দ করা 

যেমনটা জাহান্নামে নিক্ষেপিত হওয়াকে করে থাকো4 


আল বারা এর আহকাম-! 


14৫ বুখারী-মুসলিম 


দরসুল আকিদা - 104 
আল বারা এর আহকাম-2 
| পোষাক-পরিচ্ছদ ও কথা-বার্তীয়। 


॥ কাফের-মুশরিকদের ঈদ-উৎসবে শরীক/ 
সাহায্য-সহযোগিতা/অভিবাদন করা৷ 


|| কাফেরদের নামে; নামকরণ 


|| কাফেরদের জন্য দোআ করা। 
|| কাফেরদের সালাম দেয়া। 


কাফেরদের সাথে 
লেনদেনের বিধান 


কাফেরদের দেশে 
বসবাস/ভ্রমণ করার বিধান 


কাফেরদের সাদৃশ্য গ্রহণ করার বিধান 
পোষাক-পরিচ্ছদ ও কথা-বার্তায় কাফেরদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা। কেননা 
পোষাক-পরিচ্ছদ, কথা-বাতা ও অন্যান্য বিষয়ে কাফেরদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা 
নাজায়েষ। এবং তাদেরকে ভালোবাসার প্রমাণ বহন করে। 
দলীল 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
4৮ ৮১৫9 ৬০ 


105- দরসুল আকিদা 
“যে ব্যক্তি কোন জাতির অনুসরণ করবে, সে উক্ত জাতির অন্তর্ভুক্ত হবে”?14 
সুতরাং কাফেরদের নির্দিষ্ট স্বভাব-বৈশিষ্ট্য, তাদের অভ্যাস, ইবাদত, পথ-পদ্ধতি ও 
আখলাক-চরিত্রের সাদৃশ্য গ্রহণ হারাম। 
উল্লেখ্য, যে জিনিস বিজাতির প্রতীক, যে জিনিস দেখলে তাদেরকে বিজাতি বলে 
সহজে চিহিতি করা যায়, কেবল সেই জিনিসেই সাদৃশ্য অবলম্বন নিষেধ। তাছাড়া 
যে জিনিস মুসলিম অমুসলিম এর মাঝে কোন পার্থক্য নির্ধারণ করে না, বরং 
সকলের মাঝে ব্যাপক, তাতে সাদৃশ্য অবলম্বন প্রশ্নই থাকে না। যদিও সে জিনিস 
মুলতঃ কাফেরদের নিকট থেকে আগত সভ্যতা কিন্তু ইসলামে তা হারাম নয় এবং 
জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সর্ব সাধারণের মাঝে প্রচলিত হয়ে গেছে। 
কাফেরদের উৎসবে অংশগ্রহণ করা; অভিবাধন জানানোর বিধান 
কাফের-মুশরিকদের ঈদ-উৎসবে শরীক হওয়া অথবা তা উদযাপনে তাদেরকে 
সাহায্য-সহযোগিতা করা, তাদের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অভিনন্দন জানানো এবং 
ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়াও "আল বারা লঙন। এবং হারাম। 
দলীল 
আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, 
চাচা 
“এবং যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না কিংবা মিথ্যা কথা বলে না””।4 এর ব্যাখ্যায় 
তাবঈন এবং মুফাস্সিরগণ বলেছেন, এর অর্থ হলো; “তারা কাফেরদের ঈদ- 
উৎসবে উপস্থিত হয় না।”14 
আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা: থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “যে ব্যক্তি অনারব তথা 
অমুসলিম দেশে বাসস্থান নির্মাণ করে এবং তাদের নওরোজ ও মেহেরজান।30 
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14 ইবনে কাসির 6/118 

1১9 নওরোজ ও মেহেরজান ইরানের অগ্নিপূজারীদের বিশেষ দু”টি উৎসব ছিল৷ এতে বিভিন্ন শিরকি ও কুফরি 
কর্মকাণ্ড থাকার পাশাপাশি তা বিজাতীয় এতিহ্য হওয়ায় মুসলমানদের জন্য তা পালন করা ও তাতে অংশগ্রহণ 
করা নিষিদ্ধ। 


দরসুল আকিদা -106 
উৎসব পালন করে তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে, অতঃপর এ অবস্থার ওপরই তার 
মৃত্যু হয়, তাহলে ওই সব কাফেরদের সাথেই তার হাশর হবে।15 
হজরত ওমর রা: বলেছেন, “তোমরা আল্লাহর দুশমনদের উৎসবগুলোতে 

€শগ্রহণ থেকে বিরত থাকো (অন্য বর্ণনায় তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, “কারণ 
এ ক্ষেত্রে আল্লাহর অসন্তুষ্টি নাজিল হয়ে থাকো 152, 
আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ: বলেন, “কাফেরদের উৎসবের নিদর্শন এমন 
কিছুতে অংশ নেয়া মুসলমানদের জন্য জায়েজ নয়।”153 
এ ছাড়াও এতে অংশগ্রহণ করার দ্বারা তাদের কুফরি ও মন্দ কাজে 
সহযোগিতা পাওয়া যায়৷ অথচ কুরআনে আল্লাহর অবাধ্যতা ও মন্দ কাজে 
সহযোগিতা করতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 

০9১19315199 ই 598813 ০ ০1383. 

“আর সৎকর্ম ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে তোমরা একে অপরকে সাহায্য করো এবং পাপ 
সীমালঙ্গনে একে অপরকে সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই 
আল্লাহ তায়ালা শাস্তিদানে কঠোর।”154 
এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাসির রহ: বলেন, “আল্লাহ তায়ালা তাঁর মুমিন 
বান্দাদেরকে উত্তম তথা সৎকর্ম করার এবং অসৎকর্ম পরিত্যাগ তথা তাকওয়া 
অবলম্বনের ক্ষেত্রে একে অপরকে সাহায্য করার নির্দেশ দিচ্ছেন। আর ভ্রান্ত কাজে 
পরস্পরকে সাহায্য এবং পাপ ও হারাম কাজে একে অপরকে সহায়তা করতে 
নিষেধ করছেন।,155 


151 আসসুনানুল কুবরা, বাইহাকি : ৯/৩৯২ 
1১2 আসসুনানুল কুবরা, ১৮৮৬২ 

1১১ মাজমুযুল ফাতাওয়া-২৯:১৯৩ 

1১4 সুরা মায়িদা: ২ 


155 তাফসিরে ইবনে কাসির:৩/১০ 


107- দরসুল আকিদা 
কাফেরদের সভ্যতার সুনাম করার বিধান 
কাফেরদের তামাদ্দুন, সভ্যতার সুনাম করা এবং তাদের বাতিল আকীদা ও ভ্রান্ত 
দ্বীনের দিকে দৃষ্টি না দিয়েই শুধু তাদের স্বভাব-চরিত্র, অভিজ্ঞতা ইত্যাদিকে পছন্দ 
করা৷ এটিও “আল-বারা” লঙন। 
দলীল 

আল্লাহ তাআলা বলেন, 
এক 8930 1 2৭ 59৯5 8৮ 39 1855 এ ও ০৯৪ ও 

899 ১১ এ) ৪9 
“আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ 
ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, তার প্রতি তুমি কখনো তোমার চক্ষুদ্বয় 
প্রসারিত করো না। তোমার প্রতিপালকের জীবিকাই উত্কৃষ্টতর ও স্থায়ী””15 

কাফেরদের নামে; নামকরণ করার বিধান 

কাফেরদের নামে মুসলিমদের নামকরণ করাও তাদেরকে বন্ধু ও অভিভাবক 
হিসাবে গ্রহণ করার নামান্তর। পিতা মাতা, দাদা-দাদি ও মুসলিম সমাজের সুপ্রসিদ্ধ 
নামগুলো বাদ দিয়ে ছেলে-মেয়েদের জন্য বিদেশী নাম চয়ন করা কাফের- 
মুশরিকদেরকে বন্ধু বানানোর অন্তভুক্ত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেন, আল্লাহ্‌র নিকট সর্বোত্তম নাম হলো আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রাহমান। ইসলামী 
নাম পরিবর্তন করার কারণেই বর্তমানে এমন প্রজন্ম দেখা যাচ্ছে, যারা অদ্ভুত ও 
অপরিচিত নাম রাখে। মুসলিমদের নাম পরিবর্তন করা এমন একটি বিষয়, যা তাদের 
নতুন প্রজন্মকে পূর্ববতী লোকদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার কারণ হতে পারে 
এবং যেসব পরিবার বিশেষ নামের মাধ্যমে পরিচিত ছিল, তারাও অপরিচিত হয়ে 
যেতে পারে।157 


156 সুরা ত্বহা: ১৩১ 
157 আল-ইরশাদ শায়খ সালেহ আল ফাউযান হাফি. 


দরসুল আকিদা -108 
কাফেরদের জন্য দোআ করার বিধান 
কাফেরদের জন্য [হেদায়াতের দোআ ব্যাতিরেখে] ক্ষমাপ্রার্থনা করা এবং তাদের 
জন্য রহমত কামনা করাও তাদেরকে বন্ধু ও অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করার 
অন্তভুক্ত। আল্লাহ তাআলা এহেন কর্মকে হারাম করেছেন৷ আল্লাহ তা“আলা 
বলেন, 
১৪:১8 কা 1914 29 ০55১১] 19১২০ 2 19 ০13 পে0০৩ ০ 


“নবী ও ঈমানদারদের জন্য উচিত নয় যে তারা কোন মুশরিকের জন্য ক্ষমা 


প্রার্থনা করবে। যদিও তারা তাদের নিকটাত্ীয় হয়। যখন পরিস্কার হয়ে গেল যে, 
তারা জাহান্নামের অধিবাসী”, (সুরা তাওবা: ১১৩) কেননা কাফের-মুশরেকদের 
জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা তাদেরকে ভালোবাসা এবং তাদের দীনকে সঠিক বলার 
লক্ষণ। বি.দ্র. কাফেরদের মৃত্যুতে শাব্দিক অর্থের বিবেচনায় “ইন্নালিল্লাহি 
ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন” পড়া যাবে৷ 
অমুসলিমকে সালাম দেয়ার বিধান 
কোনো অমুসলিমকে; মুসলিমদের মতো সালাম দেয়া জায়েয নেই। প্রয়োজনে 
তাদেরকে সালাম দিতেই হলে “আসসালামু আলা মানিত্বাবাআল হুদা” [যারা 
হেদায়াত অবলম্বন করে; তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক] বলবে। তবে কোনো 
অমুসলিম আগে সালাম দিয়ে ফেললে উত্তরে “অয়া আলাইকুম” বলবে। 
দলীল 
রাসূলুল্লাহ সা. স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 
১১৩ ০১২] ১ 5 ১৪৫৭]11955 উ 
“তোমরা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের প্রথমে সালাম দেবে না।”15$ রাসূলুল্লাহ সা. আরো বলেন, 
০৭1০9191958 এ৫]। ০১০০০ ৭1. 
“আহলে কিতাবগণ তোমাদের সালাম দিলে, তার উত্তরে তোমরা শুধু “অয়া 
আলাইকুম” বলবে” 


1১৪ মুসলিম ২১৬৭ 


109- দরসুল আকিদা 
অমুসলিমদের দেশে বসবাস/ভ্রমণ/নাগরিকত্ব গ্রহণ করার বিধান 


1. নিজের দ্বীন পালন বা প্রকাশ 
করার মতো সক্ষমতা থাকা। 


|. দ্বীনের ওপর অটল থাকার মতো |. 
ইলম, ঈমান ও গ্রঁবল ইচ্ছাশক্তি থাকা |: 


নিঙ্গের প্রত্যেকটিতে; উপরোক্ত দুটি শর্ত বিদ্যমান থাকার শর্তে- 
অমুসলিম দেশে বসবাস/ভ্রমণ জায়েষ 


তুলে হান্পনের নী 
ূ প্রয়োজনীয় জীবিকার জন্য; যদি 
"1 ।অমুসলিম কান্দ্রি ছাড়া৷ মুসলিম 
রাষ্ট্রে থেকে সম্ভব না হয়। 


1১? বুখারি ৬২৫৮ মুসলিম ২১৬৭ 


দরসুল আকিদা -110 
জায়েয হওয়ার শত? 
প্রথম শর্ত: বসবাসকারীকে স্বীয় দ্বীনের ব্যাপারে আশঙ্কামুক্ত হতে হবে৷ অর্থাৎ 
তার এমন “ইলম, ঈমান ও মাউস যা তাকে দ্বীনের ওপর 
অটল থাকার মতো এবং বনক্রতা ও বিপথগামিতা থেকে বেঁচে থাকার মতো 
উর 255 
অন্তরে ঘৃণা ও বিদ্বেষ থাকতে হবে৷ অনুরূপভাবে কাফিরদের সাথে মিত্রতা ও 
তাদের প্রতি ভালোবাসা থেকে তাকে দূরে থাকতে হবে৷ কেননা তাদের সাথে 
মিত্রতা স্থাপন করা এবং তাদেরকে ভালোবাসা ঈমানের পরিপন্থছি। 
দলীল 
মহান আল্লাহ বলেছেন, 
229 8:০৯ ৩ 2212 ৬০-০|9 11738 194 ০৪3 12411 
গা হা এষ এ ঞ। ৩৩ ১ ৪ 2৮ 2195 ৩০০ 5 ১ ০১০৯৪ 
1৮০ ৩0 03৯6 0958 ১৫৪ ০১১০০ ৩০০৭ 9398 ৩৪ ০ র্ 
19515 42 19১১:৪ ৯১২০ ৩০ ১2 3 শেড লেডি 910 ০) 823 
৩৯০১৩ 2৫৯৬ এ৪ 

“হে মুমিনগণ, ইহুদি-খরিষ্টানদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে 
অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে অবশ্যই 
তাদেরই একজন। নিশ্চয় আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না। সুতরাং 
তুমি দেখতে পাবে, যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তারা কাফিরদের মধ্যে বন্ধুত্বের 
জন্য) ছুটছে। তারা বলে, “আমরা আশঙ্কা করছি যে, কোনো বিপদ আমাদেরকে 
আক্রান্ত করবে৷” অতঃপর হতে পারে আল্লাহ দান করবেন বিজয় কিংবা তীর পক্ষ 
থেকে এমন কিছু, যার ফলে তারা তাদের অন্তরে যা লুকিয়ে রেখেছে, তাতে 
লভ্ভিত হবে”161 


160 মাজমূণউ ফাতাওয়া ওয়া রাসাইল, শায়খ উসাইমিন রাহি. ৩/২৫-৩০ 
161 সুরা মায়েদা: ৫১৫২ 


111- দরসুল আকিদা 
রাসুল সা. বলেছেন, 1 ০ &5 ১ “মানুষ যাকে ভালোবাসে, সে 
(পরকালে) তার সাথেই থাকবে ৮162 
দ্বিতীয় শর্ত: নিজের দ্বীনকে প্রকাশ করার মতো সক্ষমতা থাকতে হবে৷ অর্থাৎ, 
করতে সক্ষম হবেন। নামাজ, জুমু"আহ ও জামা“আত; যদি তার সাথে 
জামা“আতে নামাজ ও জুমু-আহ প্রতিষ্ঠা করার মতো কেউ থেকে থাকেন; প্রতিষ্ঠা 
করতে বাধাগ্রস্ত হবেন না। অনুরূপভাবে যাকাত, রোজা, হজ ও অন্যান্য শারঈ 
নিদর্শন প্রতিষ্ঠা করতে বাধাগ্রস্ত হবেন না। যদি এসব কাজ করার সক্ষমতা না 
থাকে, তাহলে তখন হিজরত ওয়াজিব হয়ে যাওয়ার কারণে সেখানে বসবাস করা 
জায়েজ হবে না। 
দলীল 

আল্লাহ তাআলা বলেন, 
০8০০ 0৫ 15 24 225 41 তা 5 44১ (৯৬৪ এ ৩! 
১35 95 ৬8 19858 2০5 ঞ&া ০০৭ ৬৪৮ 1915 ০১০১১ ৪৪ 
১ 09) 979 ০] ০৩ ০৯৪২:০:৭। এ 1৯০5 ০৪৮3 (৯ 
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“যারা নিজেদের উপর যুলুম করে, তাদের প্রাণ হরণের সময় ফেরেশতাগণ বলে, 
তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম। তারা বলে, 
তোমরা নিজ দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে বসবাস করতে পারতে, আল্লাহর যমীন 
কি এমন প্রশস্ত ছিল না? এদের বাসস্থান হলো জাহান্নাম৷ আর তা কতই না নিকৃষ্ট 
বাসস্থান। তবে যেসব পুরুষ, নারী ও শিশু কোনো উপায় অবলম্বন করতে পারে না 


162 সহিহ বুখারী, ৬১৬৯; সহিহ মুসলিম ২৬৪০ 


দরসুল আকিদা -112 
এবং কোনো পথও পায় না তাদের কথা ভিন্ন৷ আল্লাহ হয়ত তাদেরকে ক্ষমা 
করবেন। আল্লাহ মাজনাকারী, পরম ক্ষমাশীল””193 
যেসব দুর্বল লোকেরা হিজরত করার সামর্থ রাখে না, তাদেরকে ছাড়া অন্য 
কাউকে কাফেরদের দেশে বসবাস করার অনুমতি দেননি। 


জায়েষের কারণসমূহ! 
॥ কোনো মুসলমান যদি অমুসলিম দেশে নাগরিকত্ব গ্রহণে বাধ্য হয়৷ যেমন 
ভোগ করতে হয়, জেলে যেতে হয় বা মাল-সম্পদ ক্রোক করা হয়। এবং উক্ত 
সুরতে অমুসলিম দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ ছাড়া অন্য কোনো নিরাপদ আশ্রয়স্থলও 
না থাকে; তাহলে তার জন্য অমুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করা জায়েজ। তবে 
শর্ত হচ্ছে, মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, ব্যক্তিগত জীবনে সে দ্বীনের 
যাবতীয় বিধিবিধান মেনে চলবে এবং ওই সকল দেশে যে সকল বেহায়পনা ও 
নির্লজ্জ কাজ ছড়িয়ে পড়েছে তা থেকে অবশ্যই বিরত থাকবে। 
দলীল 

সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) এর হিজরত। সাহাবায়ে কেরাম মক্লীবাসীর পক্ষ হতে 
কঠোর নির্যাতন ভোগ করার পর আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন৷ দেশটির বর্তমান 
নাম হচ্ছে “ইথিওপিয়া, ওই সময় যারা দেশটি শাসন করতো তারা ছিলো কাফের৷ 
সাহাবায়ে কেরাম রোযি.) সেখানে হিজরতের পর দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বসবাস করেন। 
এমনকি রাসুল (সা.) মদীনায় হিজরতের পর পরিবেশ যখন মুসলমানদের অনুকূলে 
আসে তখনও অনেক সাহাবী সেখানে অবস্থান করছিলেন। 

সাহাবী হজরত আবু মুসা আশয়ারী (রাষি.) সপ্তম হিজরিতে সেখান থেকে ফিরে 
আসেন। প্রত্যেকের উপর তার আতআারও হক আছে৷ আত্মার একটি হক হচ্ছে, 
তাকে যাবতীয় জুলুম-নির্যাতন থেকে হেফাজত করা। অতএব কোনো মানুষ যদি 
অমুসলিম দেশে হিজরত করা ব্যতিরেকে নিজের নিরাপত্তা না পায় তাহলে শরয়ী 


16১ সুরা আন-নিসা: ৯৭-৯৯ 
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113- দরসুল আকিদা 

দৃষ্টিকোন থেকে হিজরত করতে কোনো সমস্যা নেই। তবে ওই শর্তে, যা পূর্বে 

উল্লেখ করেছি। 

[॥ জীবন যাপনের অতিব প্রয়োজনীয় জীবিকা যদি মুসলিম রাষ্ট্রে থেকে নির্বাহ- 

করা না যায় এবং তা অমুসলিম কোনো-রাষ্ট্র ছাড়া সম্ভব না হয় তাহলে অতিব 

প্রয়োজনীয় জীবিকা নির্বাহের জন্য অমুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ বৈধ হবে৷ 

এখানেও পূর্বের শর্ত প্রযোজ্য। অর্থাৎ মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, 

ব্যক্তিগত জীবনে সে দীনের যাবতীয় বিধিবিধান মেনে চলবে এবং ওই সকল দেশে 

যে সকল বেহায়পনা ও নির্লজ্জ কাজ ছড়িয়ে পড়েছে তা থেকে অবশ্যই বিরত 

থাকবে। 

দলীল 

আল্লাহ তায়ালা জীবিকা নির্বাহকে ফরজ করেছেন৷ শরীয়ত এখানে কোনো স্থান 

নির্দিষ্ট করে দেয়নি যে, ওমুক স্থানে জীবিকার জন্য কাজ করা বৈধ আর ওমুক 

স্থানে বৈধ নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

3154593 32198915455 ৪ 1985 ১9১ ০০০১। লিলির 
» পু 

[তিনি ওই সততা ধিনি যসীনকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন। অতএব তোমরা 

এর উপর বিচরণ কর এবং আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক ভক্ষণ কর। (আর মেন রেখো) তার 

দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন।॥« 

-॥ দীনের দাওয়াত ও প্রচার-প্রসারের জন্য ওই সকল দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ- 

করা কোনো মুসলমানের ওই দেশগুলোতে নাগরিকত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্য যদি থাকে 

অমুসলিমদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌছানো তাহলে অমুসলিম রাষ্ট্রের 

নাগরিকত্ব গ্রহণ করার দ্বারা সে সওয়াব পাবে। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে- নিজের ও 

আপন পরিবারের দ্বীনদারিতার ব্যাপারে শতভাগ সুনিশ্চিত হওয়া। 


16১ সুরা মুলক ১৫ 


দরসুল আকিদা -114 
দলীল 
সাহাবায়ে কেরাম রোযি.) এর আমল। রাসুল সা. এর ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে 
কেরাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েন। এবং সেখানে বসবাস শুরু করেন। এ জন্য 
চীনের মতো দুর দেশেও সাহাবায়ে কেরাম (রাদি.) এর কবর রয়েছে৷ এটাকে 
সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদার মানদন্ড ধরা হয়৷ এবং সেসব দেশে গিয়েও 
সাহাবাদের ঈমান ও আমলে সামান্য পরিমাণেও ভাটা পরেনি। 
আ আয়েশি [লাক্সারিয়াস] জীবন যাপনের অর্থ যোগানোর জন্য অমুসলিম রাষ্ট্রে- 
বসবাস না জায়েঘ; অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি তার সমপর্যায়ের ব্যক্তিদের মানে; 
নিজের জীবনকে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জীবিকা যদি স্বদেশে থেকে নির্বাহ 
করতে পারে; তাহলে আয়েশি জীবন যাপনের অতিরিক্ত অর্থ যোগানোর জন্য 
অমুসলিম রাষ্ট্রে থাকা বৈধ হবে না কারণ, এতে গ্রহণযোগ্য কোনো কারণ ছাড়াই, 
সেখানকার ছড়িয়ে পড়া নির্লজ্জ ও বেহায়াপনার সামনে নিজেকে পেশ করে দীনি 
ও চারিত্রিক ধবসের ঝুঁকি নেয়া হয়। 
অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে, যারা শুধু আয়েশি জীবন যাপনের জন্য ওই সকল 
দেশের নাগরিকত্ব নেয়; তারা বা তাদের পরবর্তী প্রজন্ম থেকে দীনি দায়িত্ববোধ 
দিন দিন উধাও হয়ে যায়। অমুসলিমদের বিভিন্ন প্ররোচনার সামনে মোমের মতো 
গলে যায়৷ এ কারণে, অতিব প্রয়োজন ছাড়া কাফেরদের সঙ্গে ওঠা-বসা করা 
থেকে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। 
কেননা হাদীসে এসেছে, নবী সা. বলেছেন, 
২65 54525 045 এ ১৯০] ৪৭৯৩৪ 
“যে ব্যক্তি কোনো মুশরিকের সাহচর্যে থাকে এবং তার সাথে বসবাস করে, সে 
মূলত তারই মতো” নবী সা. আরও বলেছেন- 
[| 050 3 29693535851 08 2৪ 2: 0 ৩০ ০ 
৮০১13355158 ১:08 
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115- দরসুল আকিদা 
“আমি ওই সকল মুসলিম থেকে দায়মুক্ত, যারা মুশরিকদের মধ্যে বসবাস করে৷ 
সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, “হে আল্লাহ"র রাসূল, এরূপ কেন?” তিনি বললেন, 
“যাতে করে তাদের দুজনের আগুনকে এক দৃষ্টিতে দেখা না যায়””167 
ইমাম ইবনু হাজার আসক্কালানী রহঃ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, 
4৮১০৮ ০৫ ১০০ ০৯১৯০1৬9 
প্রজোয্য হতে পারে।”6১ 
[॥ মর্যাদার বিষয় মনে করে অমুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ অমুসলিম রাষ্ট্রের- 
নাগরিকত্বকে সম্মান বা গর্বের বিষয় মনে করা, ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকত্বের 
তুলনায় অমুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকত্বকে শ্রেষ্ঠ মনে করা বা ব্যক্তিগত জীবনে 
তাদের মতো হওয়া ইত্যাদি কারণে যদি কেউ অমুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ 
করে তাহলে তা হারাম। নবী সা. বলেছেন- 
-1১০৪০৫৩এ। 
“মানুষ যাকে ভালোবাসে, সে (পরকালে) তার সাথেই থাকবো” 
আল-ওয়ালা এবং আল-বারার মানদন্ডে মানুষের প্রকার” 


1 ররর কতা ২৬৪৫; তিরমিযী, ১৬০৪ 

168 ফাতহুল বারী ৬/৪৬, ২৮২৫ 

16? সহীহ বুখারী, ৬১৬৯; সহীহ মুসলিম, ২৬৪০ 

17) আল-ইরশাদ; শায়েখ সালেহ আল ফাউযান হাফি. 


দরসুল আকিদা -116 
সর্বদা আল-ওয়ালা এর প্রাপ্য 

যাদেরকে শুধু ভালোবাসতে হবে: তারা হলেন এসব লোক, যাদের সাথে খালেস 
ভালোবাসা রাখা আবশ্যক এবং কোনো প্রকার শত্রুতা পোষণ করা যাবে না। তারা 
হলেন খাঁটি মুমিন। যেমন নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং সৎকর্মশীলগণ। 
তাদের সর্বাগ্রে রয়েছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাকে নিজের 
জীবন, সন্তানাদি, পিতা-মাতা এবং দুনিয়ার সমস্ত মানুষের চেয়ে বেশি ভালোবাসা 
আবশ্যক। অতঃপর মুমিনদের জননী তার সম্মানিতা স্ত্রীগণ, তার পবিত্র আহলে 
বাইতগণ, সম্মানিত সাহাবীগণ, বিশেষ করে খেলাফায়ে রাশেদীনগণ, জান্নাতের 
সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন সাহাবী, আনসার ও মুহাজিরগণ, বদরের যুদ্ধে 
₹শগ্রহণকারীগণ, বাইআতুর রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী অতঃপর অবশিষ্ট 
সাহাবীগণ। আল্লাহ তা*আলা তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট হোন। অতঃপর 
তাবেঈগণ, সম্মানিত তিন যুগের লোকগণ, এ উম্মতের সালাফগণ এবং ইমামগণ 

যেমন চার ইমামকে ভালোবাসতে হবে। আল্লাহ তা“আলা বলেন, 
398, ০১9 $19১)9 এ চা চি, 6৯১৯: ০০132 ১১১1) 
2১৯০ ৩5523 | ৫01 ৯০ 0১] ১5 98 ৪ ০৯১৭ ১৩ এও 
“যারা অগ্রবর্তী লোকদের পরে এসেছে, তারা বলে, হে আমাদের রব, 
আমাদেরকে এবং আমাদের সেসব ভাইকে মাফ করে দাও, যারা আমাদের আগে 
ঈমান এনেছে। আর আমাদের মনে ঈমানদারদের জন্য কোনো হিংসা-বিদ্বেষ 
রেখো না। হে আমাদের রব! তুমি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু” (সুরা হাশর: ১০) 
যার অন্তরে ঈমান আছে, সে এই উম্মতের সাহাবী ও সালাফদেরকে মোটেই ঘৃণা 
করতে পারে না৷ বক্র অন্তরের অধিকারী, মুনাফেক ইসলামের শক্র যেমন রাফেযী, 

খারেজী ইত্যাদি পথভ্রষ্ট লোকেরাই তাদেরকে ঘৃণা করতে পারে৷ 

সর্বদা আল-বারা এর প্রাপ্য 
যাদেরকে শুধু ঘৃণা করতে হবে: সম্পূর্ণরূপে ঘৃণা করতে হবে এবং যাদের সাথে 
ভালোবাসা ও অভিভাবকত্বৃহীন; আল-বারা পোষণ করতে হবে, তারা হলো নিরেট 
কাফের, মুশরিক, মুনাফেক মুরতাদ এবং বিভিন্ন শ্রেণীর নাস্তিক। আল্লাহ তাআলা 
বনী ইসরাঈলকে দোষারোপ করতে গিয়ে বলেন, 
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“তাদের অনেককে তুমি অবিশ্বাসীদের পে বন্তব করতে দেখুবে? তাদের 


কৃতকর্ম এতো নিকৃষ্ট, যে কারণে আল্লাহ তা*আলা তাদের উপর ক্রোধাম্থিত 
হয়েছেন। আর তারা চিরকাল শাস্তিভোগ করবে৷ যদি এ লোকেরা প্রকৃতপক্ষে 
আল্লাহ্‌, নবী এবং নবীর উপর যা নাধিল হয়েছিল তা মেনে নিতো তাহলে কখনো 
কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতো না। কিন্তু তাদের অনেক লোক 
আল্লাহর আনুগত্য ত্যাগ করেছে”? সূরা মায়িদা: ৮০-৮১ 

একদিকে আল-ওয়ালা এর হকদার অপরদিকে আল-বারা“র প্রাপ্য 
যাদেরকে একই সঙ্গে ভালোবাসতে হবে এবং ঘৃণা করতে হবে: অর্থাৎ যাদেরকে 
এক দৃষ্টিকোন থেকে ভালোবাসতে হবে এবং অন্যদিক মূল্যায়ন করে ঘৃণা করতে 
হবে। এ রূপ ব্যক্তির মধ্যে একসঙ্গে ভালোবাসা ও ঘৃণার স্বভাব একত্রিত হয়। এরা 
হলো পাপাচারী মুমিন তাদের মধ্যে ঈমানের যে বিশেষণ রয়েছে, তার কারণে 
তাদেরকে ভালোবাসতে হবে এবং তাদের মধ্যে শিরক ও কুফুরী ব্যতীত অন্যান্য 
যেসব পাপাচার রয়েছে, তার কারণে তাদেরকে ঘৃণা করতে হবে। 

এ শেণীর লোকদেরকে ভালোবাসার দাবি হলো তাদেরকে নসিহত করা এবং 
তাদের অন্যায়গুলোর প্রতিবাদ করা। তাদের পাপাচারগুলোর সামনে চুপ থাকা 
মোটেই বৈধ নয়; বরং তাদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করা হবে, তাদেরকে সৎকাজের 
আদেশ দেয়া হবে এবং তাদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করা হবে তারা যেন অন্যায় 
কাজ থেকে ফিরে আসে ও মন্দকাজ থেকে তাওবা করে সে জন্য ইসলামী 
শরী“আতের দন্ডবিধি কার্যকর করতে হবে এবং শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে। তবে 
এই শ্রেণীর লোকদেরকে সম্পূর্ণরূপে ঘৃণা করা যাবে না এবং তাদের সাথে সম্পর্ক 
ছিন্ন করা যাবে না। যেমন শিরকের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের কবীরা গুনাহতে লিপ্ত 
ব্যক্তির ব্যাপারে খারেজীরা বলে থাকে। ঠিক তেমনি তাদের সাথে খালেস 
ভালোবাসা পোষণ করে তাদেরকে অভিভাবক ও বন্ধুরূপে গ্রহণও করা যাবে না৷ 
যেমন বলে থাকে মুরজিয়ারা। বরং তাদের ব্যাপারে উপরোক্ত পন্থায় মধ্যপন্থা 
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অবলম্বন করা হবে| এটিই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মাযহাব আল্লাহর 
জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্য ঘৃণা করা ঈমানের সবচেয়ে শক্তিশালী রশি। 
যে ব্যক্তি যাকে ভালোবাসবে, কিয়ামতের দিন সে তার সাথেই থাকবে। যেমনটি 
হাদীছে উল্লেখ আছে। 

একটি সতর্কতা 
| যেসব কাফের মুসলিমদেরকে কষ্ট দেয় না, মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে- 
না এবং মুসলিমদেরকে তাদের বাড়িঘর থেকে বের করেও দেয় না, মুসলিমগণ 
তার বিনিময় স্বরূপ তাদের সাথে উত্তম আচরণ করবে এবং দুনিয়াবী বিষয়াদির 
ক্ষেত্রে তাদের সাথে ইনসাফ করবে৷ তবে তারা তাদেরকে অন্তর দিয়ে 
ভালোবাসবে না| কেননা আল্লাহ তা“আলা বলেছেন, 
৩ ৪২১৩১ ০০০৫৯৯১২৭23 ৬৭! ক 5538 টা ৯ নে & | 4১, 3 


“যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে লড়াই করেনি এবং বাড়ীঘর থেকে 


তোমাদের তাড়িয়ে দেয়নি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ 
তোমাদের নিষেধ করেন না। আল্লাহ ন্যায় বিচারকারীদের পছন্দ করেন” 
উল্লেখ্য এখানে আল্লাহ তাআলা “তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও ন্যায় বিচার 
করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না” তিনি এটি বলেননি যে, 
তাদেরকে বন্ধু বানাতে এবং ভালোবাসতে নিষেধ করেন না। 
মুসলিমদের কাফের পিতা-মাতার ব্যাপারেও আল্লাহ তাআলা অনুরূপ বলেছেন। 
8৮ ১৬ 2০ 43 এ] ০০ ৬১ এ ১] এড ০9 
“তোমার পিতা-মাতা যদি এমন কিছুকে আমার সাথে শরীক করার জন্য চাপ দেয় 
যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই তাহলে তাদের আনুগত্য করো না। তবে 
পৃথিবীতে তাদের সাথে সংভাবে বসবাস করো এবং যে ব্যক্তি আমার অভিমুখী 
হয়েছে তার পথ অবলম্বন করো”17 


171সূরা মুমতাহিনা: ৮17! সুরা লুকমান: ১৫ 
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একদা আসমা বিনতে আবু বকরের কাছে তার মা এসে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা 
করার আবেদন করলো। সে ছিল কাফের। তিনি এ ব্যাপারে রাসুল সা. কাছে 
অনুমতি চাইলেন। তিনি তাকে বললেন, এ ৬.৯ তোমার মার সাথে 
আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখো। 


আল ওয়ালা-বারা বনাম ন্যাশনালিজম 
ইসলামী আকিদায় ন্যাশনালিজম/জাতীয়তাবাদ 


॥ 


০1 


দাগের যে পানে আললার, ভাটি], 
সেই পায়ের মাটিডাহ কেলল ভাঞ্ো! 


সূচিপত্র 
ঞ জাতীয়তাবাদের পরিচয় 
গু জাতীয়তাবাদের মৌলিক প্রকার 
গু জাতীয়তাবাদের অসারতা 
&ট ইসলামের দৃস্টিতে জাতীয়তাবাদ 
€্ ইসলামী আক্ৰিদায় জাতীয়তাবাদ 
ঞ্ জাতীয়তাবাদীদের পরিণতি 
৪ ইসলামী জাতীয়তার ভিত্তি 
& জাতীয়তাবাদ দূরীকরনে বিশ্বনবী সা. অবদান 
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১. জাতীয়তাবাদ শব্দটি ইংরেজি ন্যাশনালিজম এবং আরবী 'আসাবিয়্যাহ' শব্দের 
ংলা পরিভাষা। 

জাতীয়তাবাদ একটি আদর্শ যেখানে জাতিকে মানব সমাজের কেন্দ্রীয় অবস্থানে 
স্থাপন করা হয়, এবং অন্যান্য সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শকে জাতিগত 
আদর্শের পরে স্থান দেয়া হয়। জাতীয়তাবাদ একটি জাতির সংস্কৃতি রক্ষার্থে ভুমিকা 
পালন করে এবং জাতির অর্জনসমূহকে সামনে তুলে ধরে৷ ন্যাশনালিজম শব্দটি 
১৮৪৪ সালে থেকে ব্যবহৃত হতে থাকে, যদিও জাতীয়তাবাদ মতবাদটি আরও 
আগে থেকে চলে আসছে। ১৯শ শতাব্দীতে এই মতবাদ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে॥72 
জাতীয়তাবাদ একটি আদর্শ যেখানে জাতিকে মানব সমাজের কেন্দ্রীয় অবস্থানে 
স্থাপন করা হয়। সহজভাবে বলা যায়, কোন ব্যক্তি যখন শুধুমাত্র নিজের জাতির 
উন্নতি কামনা করে, নিজের দেশ জাতি ভাষা কিংবা পতাকা নিয়ে গর্ব বোধ করে, 
অন্যান্য দেশ ও জাতিকে ভিন্ন দৃষ্টিতে বিচার করে, অন্য জাতিকে ঘৃণা করে কিংবা 
কম ভালোবাসে যদিও তারা মুসলিম হয়, অন্যান্য দেশ ও জাতির তুলনায় নিজের 
দেশ ও জাতিকে শ্রেষ্ঠ মনে করে, তখন তার সেই মনোভাব বা আদর্শকে 
জাতীয়তাবাদ বলা হয়। 
২. “জাতীয়তা” চিন্তামলক একটি মতবাদ, যার বিশ্বাস একতা ও ভ্রাতৃত্ব হবে 
স্বজাতি চেতনা অথবা স্বদেশপ্রীতির উপরা173 
3. এনসাইকোলপিডিয় অব ব্রিটিনিকার মতে 
86101191191) 15 21) 109010955 0191 911100119,51295 105816, 
09৬০011017, 01 81195191706 60 ৪. 10911017171 
“জাতীয়তাবাদ একটি আদর্শ যা একটি জাতির প্রতি আনুগত্য, নিষ্ঠা বা আনুগত্যকে 


172 উইকিপিডিয়া 
17১ জাতীয়তাবাদ ও দেশাত্মবাদ ড. সফর ইবনে আব্দুর রহমান আল-হাওয়ালি 
17470 0.. 1311(91017109 
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4. অক্সফোর্ড লার্ণারস অনুযায়ী, 
80101081197) ৪. 1991116 01 10৮০9 1017 8110 [01106 11 90101 000170-5) &, 


(96111600791 %001- ০081)05 15 091661- 081) 10 011)61175 


“জাতীয়তাবাদ আপনার দেশে ভালবাসার এবং গর্বের অনুভূতি; একটি অনুভূতি যে 
আপনার দেশ অন্য যে কোনও দেশের চেয়ে ভালা” 


এথনিক 
(গোত্র বংশীয় 
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জাতি গঠনের মৌলিক উপাদান 

এক্য ও সম্মিলনের বহু কারণের মধ্যে বিশেষ একটি জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে- 
সে যে কারণেই হোক না কেন। কিন্তু শর্ত এই যে, তাতে এমন বিরাট সংযোজক 
শক্তি বর্তমান থাকতে হবে-যা বিভিন্ন মানুষকে একই বাণী, একই চিন্তা ও মতবাদ, 
একই উদ্োশ্য ও কর্মের জন্যে একত্রিত ও অনুপ্রাণিত করবে এবং একদিকে 
জাতির বিভিন্ন ও অসংখ্য অংশকে জাতীয়তার দুচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে-পরম্পর 
ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত করে সকলকে এক সুদৃঢ় ও অটল পর্বতের ন্যায় মজবুত 
করে দিবে। অপরদিকে ব্যক্তির মন মস্তিষ্কের উপর এমন প্রভৃত্ব করবে যে, সমগ্র 
জাতীয় স্বার্থের ব্যাপারে তারা যেন সকলেই একত্রি এবং প্রয়োজন হলে সর্বপ্রকার 
আত্মদানের জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়। 
এঁক্য ও সংগঠনের অসংখ্য দিক থাকতে পারে, কিন্তু এতিহাসিক যুগের সুচনা 
থেকে আজ পর্যন্ত যতো জাতীয়তাই প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তার মধ্যে ইসলামী 
জাতীয়তা ভিন্ন অন্যান্য সকল জাতীয়তারই ভিত্তি নি্নলিখিত বিষয়ের কোনো এক 
প্রকার এক্যের উপর স্থাপিত হয়েছে। এবং অন্যান্য আরো বহুবিধ এঁক্য 
সাহায্যকারী হিসাবে তার সাথে মিলিত হয়েছেঃ 
এথনিক (গোত্রবংশীয় জাতিয়তাবাদ)- এর ভিত্তিতে বংশীয় জাতীয়তা গঠিত হয়। 
ভৌগলিক (দেশীয়) - এর ভিত্তিতে অঞ্চল ভিত্তিক জাতীয়তা গড়ে উঠে। 
লিঙ্গুইস্টিক (ভাষাভিত্তিক) - এটা চিন্তা ও মতের এঁক্য বিধানের এক বলিষ্ঠ উপায় 
হওয়ার কারণে জাতি প্রতিষ্ঠার এর বিরাট প্রভাব রয়েছে৷ 
রাজনৈতিক (শাসন কেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদ) - এটা একই রাজ্যের অধিবাসী 
প্রজাগণকে একই প্রকার শাসন-শৃংখলার সম্পর্ক সুত্রে সংযোজিত করে এবং অন্য 
রাষ্ট্রের প্রজা সাধারণের প্রতিকূলে দূরত্বের সীমা নির্ধারণ করে৷ 
প্রাচীনতম কাল থেকে শুরু করে বিংশ শতকের এ উজ্জ্বলতম যুগ পর্যন্ত 
জাতিগঠনের যতো মৌলিক উপাদান সন্ধান করা সম্ভব হয়েছে, তার সবগুলোরই 
মধ্যে উলিখিত উপাদান নিশ্চিতরূপে পাওয়া যাবে৷ 
আজ থেকে দু-তিন হাজার বছর পূর্বে গ্রীক, রোমক, ইসরাঈল ও ইরানী 
জাতীয়তাও উল্লেখিত মৌলিক উপাদানের ভিত্তিতেই স্থাপিত হয়েছিলো। আর 
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অতি আধুনিককালের জার্মান, ইটালিয়ান, ফরাসী, ইংরেজ ও জাপান ইত্যাদি 
জাতীয়তাও চিক এসব ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। 

বর্ণের এক্য- এটা একই বর্ণ বিশিষ্ট লোকদের মধ্যে আত্মীয়তার অনুভূতি জাগিয়ে 
দেয় এবং এ অনুভূতিই অধিকতর উন্নতি লাভ করে অন্যান্য বর্ণ বিশিষ্ট লোকদের 
থেকে স্বাতত্ত্র থাকার জন্যে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করে৷ 


জাতীয়তাবাদের অসারতা 
এখনিক (গোত্রবংশীয় জাতিয়তাবাদ) 
গোত্রবাদ বা বংশবাদ আধুনিক কালের জাতীয়তার একটি প্রধান ভিত্তি। কিন্তু এ 
গোত্রবাদের অর্থ কি? নিছক রক্তের সম্পর্ক ও একত্েরেই নাম হচ্ছে গোত্রবাদ। 
একই পিতা ও মাতার ওরসজাত হওয়ার দিক দিয়ে কিছু সংখ্যক লোকের মধ্যে 
রক্তের সম্পর্ক স্থাপিত হয়; এটাই হচ্ছে বংশবাদের প্রথম ভিত্তি এটাই সম্প্রসারিত 
হয়ে একটি পরিবাররূপে আত্মপ্রকাশ করে, এটা হতেই হয় গোত্র এবং বংশ। এ 
শেষ সীমান্ত পর্যন্ত গৌঁছে মানুষ তার বংশের আদি পিতা থেকে এতদুরে গিয়ে 
উপনীত হয় যে, তখন তার উত্তরাধিকারত্ব নিছক কাল্পনিক বস্তুতে পরিণত হয়। 
তথাকথিত এ বংশের সমুদ্রে বহিরাগত রক্তের অসংখ্য নদীনালার সংগম হয়। 
কাজেই উক্ত সমুদ্রের “পানি” যে সম্পূর্ণ খাঁটি ও অবিমিশ্রিত-তার আসল উৎস 
থেকে উৎসারিত হয়ে পানি ছাড়া তাতে অন্য কোনো পানির ধারা মিশ্রিত হয়নি, 
জ্ঞান-বুদ্ধি সমন্বিত কোনো ব্যক্তিই এরূপ দাবী করতে পারে না৷ এরূপ সংমিশ্রণের 
পরও একই রক্তের সামঞ্জস্য মানুষ একটি বংশকে নিজেদের মিলন কেন্দ্ররূপে 
গ্রহণ করতে পারে। তাহলে আদি পিতা ও আদি মাতার রক্তের যে একত্ব দুনিয়ার 
সমগ্র মানুষকে পরস্পর মিলিত করে, তাকে এঁক্যের ভিত্তিস্বরূপ কেন গ্রহণ করা 
যেতে পারে না? আর দুনিয়ার আর দুনিয়র নিখিল মানুষকে একই বংশোদ্ভূত ও 
একই গোত্র বলে কেন মনে করা যাবে না? আজ যেসব লোককে বিভিন্ন বংশ বা 
গোত্রের প্রতিষ্ঠাতা বা “প্রথম পুরুষ" বলে মনে করা হয়, তাদের সকলেরই পূর্ব 
পুরুষ উর্ধদিকে কোথাও না কোথাও এক ছিল এবং শেষ পর্যন্ত এ সকলকেই 
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একই মূল সূত্র থেকে উদ্ভুত বলে স্বীকার করতে হবে। তাহলে “আর্য” ও “অনার্ধ' 
নামে মানুষের মধ্যে এ বিভেদ কিরূপে স্বীকার করা যেতে পারে? 

ভৌগলিক (দেশীয়) জাতীয়তাবাদ 

স্বদেশিকতার এক্য গোত্রবাদ অপেক্ষাও অস্পষ্ট ও অমুলক। যে স্থানে মানুষের জন্ম 
হয়, তার পরিধি এক বর্গ গজের অধিক নিশ্চয় হয় না। এতোটুকু স্থানকে যদি সে 
নিজের স্বদেশ বলে মনে করে, তাহলে বোধ হয় সে কোনো দেশকেই নিজের 
স্বদেশ বলতে পারে না। কিন্তু সে এ ক্ষুদ্রতম স্থানের চত্ুদিকে শত-সহস্র মাইল 
ব্যাগী সীমা নির্ধারণ করে ও এ সীমান্তবর্তী স্থানকে সে “স্বদেশ” বলে অভিহিত করে 
এবং উক্ত সীমারেখা বহিভূত এলাকার সাথে তার কোনোই সম্পর্ক নেই বলে 
অকুষ্ঠিতভাবে প্রকাশ করে৷ মূলত এটা তার একমাত্র দৃষ্টিসংকীর্ণতা ছাড়া আর 
কিছুই নয়। অন্যকথায় গোটা পৃথিবীকে তারা নিজের বলে অভিহিত করতে 
কোনোই বাঁধা ছিলো না। এক “বর্গগজ' পরিমিত স্থানের “স্বদেশ” যে যুক্তির বলে 
সম্প্রসারিত হয়ে শত-সহত্র বর্গমাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে, ঠিক সেই 
যুক্তিতেই তা আরো অধিকতর বিস্তার লাভ করে নিখিল বিশ্ব তার স্বদেশে পরিণত 
হতে পারে৷ নিজের দৃষ্টিকোণ সংকীর্ণ না করলে মানুষ স্পষ্টভাবে দেখতে পারে 
যে, নদী-সমুদ্র, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি যা কিছুকেই কাল্সনিকভাবে সীমারেখা 
হিসাবে ধরে নিয়ে একটি এলাকাকে অপর একটি এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন করে 
দেখে, প্রকৃতপক্ষে তা একই বিশাল পৃথিবীর অংশবিশেষ; কাজেই এ পাহাড়-পর্বত 
ও নদী-সমুদ্র তাকে সীমাবদ্ধ একটি এলাকায় কিরূপে বন্দী করে দিতে পারে? সে 
নিজেকে সমগ্র পৃথিবীর অধিবাসী বলে মনে করে না? সারা দুনিয়াকে সে তার 
“্বদেশ" বা জন্মভূমি বলে মনে করলে সে নিজেকে গোটা ভূপৃষ্ঠের অধিবাসী বলে 
কেন মনে করে না? সারা দুনিয়াকে সে তার স্বদেশ বা জন্মভূমি বলে মনে করলে 
আর ভূ-পৃষ্ঠের অধিবাসী সমগ্র মনুষ্যজাতিকে “ম্বদেশবাসী” বলে অভিহিত করলে 
এবং ভূমিষ্ঠ হওয়ার নির্দিষ্ট স্থানটুকুতে তার যে অধিকার আছে, সমগ্র বিশ্বজগতের 
উপরও সেই অধিকার দাবী করলে তা ভুল হবে কেন? 
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লিঙ্গুইস্টিক (ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ) 

ভাষার এক্য ও সামঞ্জস্যে একই ভাষাভাষী লোকেরা পারস্পারিক আলাপ- 
আলোচনা ও চিন্তার আদান-প্রদান করার বিপুল সুযোগ লাভ করতে পারে, তা 
অনস্বীকার্য। এর দরুন জনগণের পরস্পরের মধ্যে অপরিচিতির যবনিকা উত্তোলিত 
হয় এবং তারা পরস্পর পরস্পরকে “আপন” ও “নিকটবর্তী বলে অনুভব করতে 
পারে৷ কিন্ত চিন্তা ও মতের বাহন এক হলেই চিন্তা ও মত যে অভিন্ন এবং 
সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে এমন কোনো কথাই নেই। একই মতবাদ দশটি বিভিন্ন ভাষার 
প্রচারিত হতে পারে এবং এসব বিভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে চিন্তা ও মতের পরম 
এক্য স্থাপিত হওয়া শুধু সম্ভবই নয়- অতি স্বাভাবিকও বটে। পাক্ষান্তরে দশটি 
বিভিন্ন মত একই ভাষায় ব্যক্ত হতে পারে৷ কিন্তু একই ভাষায় ব্যক্ত সেই বিভিন্ন 
মতবাদের লোকেরা পরস্পর বিভিন্ন ও সম্পূর্ণ বিচ্ছিনও হতে পারে। অতএব চিন্তা 
ও মতের এক্য-যা প্রকৃতপক্ষে জাতীয়তার প্রাণবন্ত -ভাষার এঁক্যের মুখাপেক্ষী 
নয়। উপরন্তু ভাষার এঁক্য ও সামঞ্জস্য হলেই যে, চিন্তা ও মতবাদের এঁক্য হবে, তা 
কেউই বলতে পারে না। এরপর একটি গুরুতর প্রশ্ন জেগে উঠেঃ মানুষের মনুষ্যত্ব 
এবং তার বক্তিগত ভালমন্দ গুণের ব্যাপারে ভাষার কি প্রভাব রয়েছে? একজন 
জার্মন ভাষাভাষীকে-সে জার্মন। ভাষায় কথা বলে বলেই কি একজন ফরাসী 
ভাষাভাষীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা যেতে পারে? বস্তৃত ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ গুণ 
বৈশিষ্ট্য মূলত দেখার বস্তু, ভাষা ইত্যাদি নয়। তবে নির্দিষ্ট একটি দেশের শাসন- 
শৃংখলা ও যাবতীয় কাজকর্মের ব্যবস্থাপনা এবং সাধারণ কাজকর্মে সেই দেশের 
ভাষাভাষী ব্যক্তিই অধিকতর সুফলদায়ক হতে পারে, তা অস্বীকার করা যায় না। 
কিন্তু মানবতাকে বিভক্ত করা ও জাতীয় বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের ব্যাপারে ভাষা বিরোধ 
কোনো নির্ভুল ভিত্তি কোনোক্রমেই হতে পারে না] 
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বর্ণবৈষম্য- 
মানব সমাজে বর্ণবৈষম্য সর্বাপেক্ষা অধিক কদর্য ও অর্থহীন ব্যাপার। বর্ণ কেবল 
দেহের একটি বাহ্যিক গুণমাত্র; কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, মানুষ মনুষত্বের মর্যাদা 
তার দেহের জন্য লাভ করেনি, তার আত্মা ও মানবিকতাই হচ্ছে এ মর্যাদা লাভের 
একমাত্র কারণ। অথচ এর রঙ বা বর্ণ বলতে কিছু নেই। এমতাবস্থায় মানুষের মধ্যে 
লাল, হলুদ, কৃষ্ণ ও শ্বেত প্রভৃতি বর্ণের দিক দিয়ে পার্থক্য করার কি যুক্তি থাকতে 
পারে? কৃষ্ণ বর্ণের গাভী ও শ্বেত বর্ণের গাভীর দুধের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা 
যায় না। কারণ দুধই সেখানে মুখ্য, সেখানে রক্ত বা বর্ণের কোনোই গুরুত্ব নেই। 
কিন্তু মানুষের দেউলিয়া বুদ্ধি আজ মানুষের আভ্যন্তরীণ গুণ-গরিমা থেকে তার 
দেহাবরণের বর্ণের দিকে আমাদেরকে আকৃষ্ট করেছে। এটা অপেক্ষা মর্মান্তিক 
দুরবস্থা আর কি হতে পারে? 
বিশ্বমানৰিকতা 

উপরের বিশ্লেষণ থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, মানব জাতিকে যতো ভাগেই 
বিভক্ত করা হয়েছে, তার একটি বিভাগেরও মূলে কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই। 
এগুলো নিছক বৈষয়িক ও স্থুল বিভাগ ছাড়া আর কিছুই নয়। ফলে দৃষ্টির সামান্য 
বিশলতাই তার প্রত্যেকটির সীমা চূর্ণ করে দেয়৷ উক্ত বিভাগগুলোর স্থিতি ও 
স্থায়ীত্ব মূর্খতার অন্ধকার, দৃষ্টির সসীমতা এবং মনের সংকীর্ণ তার উপরই নির্ভরশীল। 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিদ্যুৎচ্ছটা যতোই স্ফুর্ত ও বিকশিত হয়, অর্তীদৃষ্টি যতোই তীক্ষ্ম ও 
সুদূর প্রসারী হয়, অন্তরের বিশালতা যতোই বৃদ্ধি পায়, এ বস্তুভিত্তিক ও স্থুল 
পার্থক্য যবণিকা ততোই উত্তোলিত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত বংশবাদ মানবতার 
জন্যে এবং আঞ্চলিকতাবাদ বিশ্বনিখিলতার জন্যে নিজ নিজ স্থল ছেড়ে দিতে বাধ্য 
হয়। বর্ণ ও ভাষার পার্থক্যের মধ্যেও মানবতার মুল প্রাণবস্তুর এক্য উদ্ভাসিত হয়ে 
থাকে। আল্লাহর পৃথিবীতে আল্লাহর সকল বান্দাহর মিলিত অর্থনৈতিক স্বার্থ 
সূর্যের আবর্তনে তা ভূ-পৃষ্ঠে গতিশীল, হ্থাস-বৃদ্ধিশীল। 
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ইসলামের দৃস্টিতে জাতিয়তাবাদ 
ইসলামের উদার মতাদর্শ 
ঠিক একথাই ঘোষণা করেছে ইসলাম। মানুষ ও মানুষের মধ্যে ইসলাম কোনো 
বৈষয়িক, বন্তৃভিত্তিক কিংবা ইন্দড্িয়গ্রাহ্য পার্থক্য সমর্থন করেনি। ইসলামের 
দৃষ্টিতে সকল মানুষ একই মূল থেকে উদ্ভুত- 
৬৯9 6 935 ৪১৯5 4 ৩৩ ৫৪৩ ভঞ। 53198 এ ও ও 
| 8) 05১85480990 এস | 98 5৮০59 144 ৯১৫৩ ৩৪০ 


8753০ ০৫ 
আল্লাহ তোমাদেরকে একই ব্যক্তি সত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতপর তা থেকে 


তার জুড়ি সৃষ্টি করেছেন৷ এবং উভয়ের মিলনে অসংখ্য পুরুষ ও স্ত্রীলোককে 
দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন।”176 
বংশবাদ-গোত্রবাদ কিংবা আঞ্চলিকতাবাদের সমর্থনে একটি শব্দও কোথাও পাওয়া 
যাবে না; কুরআন গোটা মানব জাতিকেই সম্বোধন করে ইসলামী দাওয়াত পেশ 
করেছে। ভূপৃষ্ঠের গোটা মানুষ জাতিকে কল্যাণ ও মঙ্গলের দিকে আমন্ত্রন 
জানাচ্ছে। এ ব্যাপারে কোনো জাতি কিংবা কোনো অঞ্চলের প্রতি বিন্দুমাত্র 
বিশেষত্ব বা শ্রোষ্টত্ব দান করা হয়নি; দুনিয়ার মধ্যে কেবল মক্কার সাথেই তার 
আসল অধিবাসী ও বাইরের মুসলমান-মক্সাতে সকলেই সম্পূর্ণরূপে সমান। 
০১4] ১8৯৯ | 21১৯] ১৯০ | ০৯০৩০ ০১১০15১8 ৩৪ ৩! 
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যারা কুফর করে ও আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং সেই মসজিদে হারাম থেকে 
বাধা দেয়, যাকে আমি প্রস্তুত করেছি স্থানীয় ও বহিরাগত সকল মানুষের জন্যে 
সমভাবে এবং যে মসজিদে হারামে অন্যায়ভাবে কোন ধর্মদ্রোহী কাজ করার ইচছা 
করে, আমি তাদেরকে যন্ত্রানাদায়ক শান্তি আস্বাদন করাব177 


179 সুরা আন নিসা ১ 
17 সূরা হাজ্জ- ২৫ 


দরসুল আকিদা -128 
মানব সমাজে দলাদলি এবং বিভিন্ন দলের পারস্পারিক বিরোধ আল্লাহ 
তা"য়ালার একটা আযাব বিশেষ- 
এটা তোমাদের পারস্পারিক শক্রতার বিষেই তোমাদেরকে জর্জরিত করে তোলে। 
3 80৯)15 ৩5 3 8৩9 ৩৪ 0১০ 286 ৩৯৪ ৩) এ ১১৫ 9 ও 
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মিরার রা রাকা রগ রানার 


পরস্পরের শক্তি আস্বাদন করবো?”175 

ফিরাউন যেসব অপরাধের দরুন আল্লাহর নিকট অভিশপ্ত ও দণ্ডিত হয়েছিল, 
দলাদলি করাকেও কুরআর মজীদে অনুরূপ অপরাধের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে- 
৬৩১১5 294০ ৮০০৪৪ ৪ ঠা ১০০০১ ৬১১০ ১০১৪৩! 
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“ফিরাউন পৃথিবীতে অহংকার ও গৌরব করেছে এবং তার অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন 


দলে বিভক্ত করে দিয়েছে”17 

পৃথিবীর মালিক আল্লাহ্‌, তিনি মানব জাতিকে এ পৃথিবীতে খিলাফতের মর্যাদায় 
অভিষিক্ত করেছেন৷ পৃথিবীর সমগ্র বস্তকেই মানুষের অধীন করে দিয়েছেন। 
কাজেই বিশেষ কোনো অঞ্চলের দাস হয়ে থাকা মানুষের জন্য জররী নয়। বিশাল 
পৃথিবী তার সামনে পড়ে আছে, একস্থান তার জন্যে দুর্গম বা বসবাসের অযোগ্য 
হয়ে গেলে অন্যত্র চলে যাওয়া তার পক্ষে খুবই সহজ| সে যেখানেই যাবে 
আল্লাহর অসীম ও অফুরন্ত নিয়ামত বর্তমান পাবে। 

মানব সৃষ্টির সময় আল্লাহ্‌ বলেছিলেন- 

৩০ ৮৪ ১৯৪1 25 25 ০১91 ৪ ৫5 জো] 29] ০ 08 ও 
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০৯০ 
“আমি পৃথিবীতে একজন খলীফা প্রেরণ করতে চাই”) 


118 সুরা আল আনআম- ৬৫ 
115 সুরা আল কাসাস-৪ 
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2221 
“দুনিয়ার যাবতীয় ভিডি দিছে ভা তে 


পাও না?”7181 
২,০০০ (৯ 88195 এস কও 15১৯৬5 25 এএ ১০০ ৬৪ শর 
1১১০০ 

“আল্লাহর পৃথিবী কি বিশাল ছিলো না? একস্থান থেকে অন্যত্র কি তোমরা হিজরত 

করে যেতে পারতে না?”182 

১3০০3 4০৯918৫0615 ০০০৯ কই ১৯ এ] ০8০ কই ১৯ ০53 
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“আল্লাহর পথে যে হিজরত করবে, পৃথিবীতে সে বিশাল স্থান ও বিপুল স্বাচ্ছন্দ 

লাভ করবে।”183 

উপরোক্ত স্পষ্ট বিশ্লেষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলামের স্বদেশিকতা ও 

আঞ্চলিকতার পূর্ণ মুলোৎপাটন করা হয়েছে। এখন প্রত্যেকটি মুসলমানই বলতে 

পারেঃ “প্রত্যেকটি দেশই আমার দেশ, কেননা তা আমার আল্লাহর দেশ” 

ইসলামে ভৌগলিক (দেশীয়) জাতীয়তাবাদ 
মানুষের জন্মস্থান কিংবা সমাধিহ্থানের পার্থক্য কোনো মৌলিক পার্থক্য 


নয়, মূলত সমস্ত মানুষ সম্পূর্ণরূপে এক 

2১ ০591105১853 580৪ ৮ ৬ ০৩ আও 93 
চা 

“তিনি তোমাদেরকে একই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেকেরই জন্য 

থাকার স্থান এবং সমাধি নির্দিষ্ট হয়ে আছে”84 


1১৪ সূরা আল বাক্কারাঃ ৩০ 
181 সুরা আল হাজ্জ-৬৫ 
1৪১ সুরা আন নিসা- ৯৭ 

183 সুরা আন নিসা- ১০০ 
184 সুরা আল আনআম- ৯৮ 
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ইসলামে এথনিক (গোত্র-বংশীয় জাতীয়তাবাদ) 
বংশ ও পারিবারিক বৈষম্যের নিগৃঢ় তত্ব উদঘাটন করা হয়েছে- 
৩) 185 05958 8 05 54০2 এ এ ১৭0 


১৯৬ ৪৪০ | 1 ইজ এ ২০ 25০41 
“হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে দল ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যেন তোমরা 


পরস্পর পরিচিত হতে পার। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে (তোমাদের মধ্যে) সর্বাপেক্ষা ধার্মিক 
ও আল্লাহভীরু ব্যক্তিই তোমাদের মধ্যে অধিকতর সম্মানিত৮18 
অর্থাৎ দল-গোত্রের পার্থক্য কেবলমাত্র পারস্পারিক পরিচয় লাভের জন্যেই করা 
হয়েছে; পরস্পরের হিংসা-দ্েষ, গৌরব-অহংকার বা ঝগড়া বিবাদ করার উদ্দেশ্য 
নয়। এ বাহ্যিক পার্থক্য ও বিরোধের কারণে মানবতার মৌলিক এঁক্য ভুলে যাওয়া 
গত হবে না৷ তোমাদের পরস্পরের মধে। পাথকি্যি_ করার একমাত 
মাপকাঠি হচ্ছে নোতিক চরিত, ঝাতব কাযকিলাপ এবঙ সততা ও 
পাপঞ্নবণত।। 

ইসলামী আকিদায় জাতীয়তাবাদ 
১. জাতীয়তাবাদের কারণে ইসলামী আক্কিদার একটি মূলনীতি “আল ওয়ালা ওয়াল 
বারাহ্‌” সুস্পষ্টভাবে লঙ্ঘিত হয়৷ যে “আল ওয়ালা ওয়াল বারাহ” মিল্লাতে 
ইসলামের প্রাণপুরুষ হযরত ইবরাহিম আ. জাগিয়ে তুলেছিলেন- 
৪8098155২2০ ০1) 2৯128 তু ২০৯ ইন তর ১৪৩ ও 
১9৬ 255 5: ১3 তে ১৫ 481 09১ ০১০ ০9১১৯ 13 2২০ 
এ ০০৪০১ এ 2৯128] 08 ১1 5১৯45195৮৮5 আআ পাও 


ু 


১থ। এট 9 পু এট 9 এর দি এল উত গজ 0৪4 52 এ] 15153 
তোমাদের জন্যে ইব্রাহীম ও তাঁর সঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা 
তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে 
যার এবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি 
না৷ তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও 


131- দরসুল আকিদা 

আমাদের মধ্যে চিরশক্রতা থাকবে। কিন্তু ইব্রাহীমের উক্তি তাঁর পিতার উদ্দেশে 
এই আদর্শের ব্যতিক্রম। তিনি বলেছিলেনঃ আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা 
করব। তোমার উপকারের জন্যে আল্লাহর কাছে আমার আর কিছু করার নেই। হে 
আমাদের পালনকর্তা! আমরা তোমারই উপর ভরসা করেছি, তোমারই দিকে মুখ 
করেছি এবং তোমারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন।8 

আল ওয়ালা ওয়াল বারাহ এর মর্মার্থ হলো আল্লাহর জন্যই ভালোবাসা 
এবং আল্লাহর জন্যই ঘ্ৃণী। একজন মুসলিমের প্রতি আরেকজন মুসলিমের 
ভালোবাসা থাকতে হবে আল্লাহর জন্যই। ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী 
কাফির মুনাফিকদের প্রতি অন্তরে ঘৃণা থাকতে হবে আল্লাহর জন্যই। কোন পার্থিব 
স্বার্থের জন্য নয়। কিন্তু জাতীয়তাবাদ মুসলিমদের এই সম্পর্কের মধ্যে দেয়াল তৈরি 
করে দেয়। ভিনদেশের মুসলিমকে তখন আর আপন ভাবা যায় না। অন্যদিকে নিজ 
দেশের আল্লাহদ্রোহীর প্রতিও সহানুভূতি চলে আসে। 

২. জাতীয়তাবাদ মুসলিম উম্মাহর পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ ধবংস করে দেয়। পৃথিবীর 
যে কোন প্রান্তে একজন মুসলিমের কষ্টে সমস্ত পৃথিবীর মুসলিমের অন্তরে কষ্ট 
অনুভূত হবে, এটিই ইসলামের শিক্ষা। অথচ জাতীয়তাবাদ আমাদের সেই অনুভূতি 
নষ্ট করে দিয়েছে। নিজ দেশের কিংবা নিজ জাতির মানুষ সুখে থাকলেই আমরা 
খুশি। আর এরাপ স্বার্থপরতাই হচ্ছে জাতীয়তাবাদের মূল শিক্ষা। 

৩. জাতীয়তাবাদ নিজের জাতিকে অন্যান্য জাতি থেকে শ্রেষ্ঠ ভাবতে শেখায়। 
ইসলামে নিজ জাতিকে নিয়ে অহংকার কিংবা বংশ মর্যাদার গৌরব চরম নিন্দনীয়। 
ইসলাম এরূপ কর্মকে জাহেলি যুগের কর্ম বলে উল্লেখ করেছে৷ প্রকৃতপক্ষে 
মানুষের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের মানদন্ড হলো তাকওয়া। এক্ষেত্রে গায়ের রঙ, বংশ, 
জাতি, ভাষা, ভূখণ্ড ইত্যাদি মূল্যহীন 

8. জাতীয়তাবাদ মানুষকে সত্য অস্বীকার করতে শেখায়। নিজ সম্প্রদায় যখন 
বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং অন্য সম্প্রদায়ের নিকট থেকে সত্যের আহ্বান 


186 সুরা মুমতাহিনা ৪ 
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সত্যকে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না৷ আর ঠিক এরূপ কারণেই ইহুদি সমাজ মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্য রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করার পরও ইসলাম 
গ্রহণ করে সফল হতে পারে নি। 

৫. জাতীয়তাবাদ ন্যায় অন্যায় বোধকে নষ্ট করে দেয়। জাতীয়তাবাদের দাবিই হলো 
নিজের স্বজাতিকে সাহায্য করা হবে যদিও সে অন্যায় করে এবং অন্য জাতিকে 
সাহায্য করা হবে না যদিও তারা নিরপরাধ হয়। অথচ ইসলামের শিক্ষা হলো 
অন্যায়কারীকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং অত্যাচারীকে প্রতিরোধ করা হবে, যদিও 
সে নিজ সম্প্রদায় কিংবা নিজ দেশের নাগরিক হয়। 
মক্কীর মুশরিকদের গোত্র শ্রীতি এবং পরিনাম 

ইসলামের অভ্যুদয়ের প্রথম অধ্যায়েই বংশ, গোত্র এবং স্বাদেশিকতা ভিত্তিক 
বিদ্বেষ ও বৈষম্যই তার পথের প্রধান অন্তরায় হয়ে দেখা দিয়েছিল। 
হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিজ জাতিই ছিল এ ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা অগ্রসর। বংশ 
গৌরব এবং গোত্রীয় ও ব্যক্তিগত আভিজাত্যবোধ তাদের ও ইসলামের মধ্যে 
দুর্ভেদ্য প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারা বলতো- 

৯১০ ১৫৪ ০৪১১১০০0১15 0% ২8105? 
“কুরআন যদি বাস্তবিকই আল্লাহর প্রদত্ত কিতাবই হয়ে থাকে, তবে এটা মক্কা বা 
তায়েফের কোনো প্রধান ব্যক্তির প্রতিই নাধিল হতো1187 
আবু জাহেল মনে করতো যে, মুহাম্মদ (সা.) নবী হওয়ার দাবী করে নিজেদের 
বংশীয় গৌরবের মাত্রা বৃদ্ধি করছে মাত্র। সে বলেছে- 
“আমাদের ও আবদে মানাফ গোষ্ঠীর মধ্যে প্রাক্তন প্রতিদ্বন্ত্বীতা ছিলো। 
অশ্বারোহনের ব্যাপারে আমরা তাদের প্রতিদ্বন্দী ছিলাম। খাওয়া-দাওয়া, 
অতিথেয়তা ও দান-খয়রাতের ব্যাপারেও আমরা তাদের সমকক্ষ ছিলাম, এখন সে 
বলতে শুরু করেছে যে, আমার নিকট ওহী নাধিল হয়। খোদার শপথ, আমরা 
মুহাম্মদকে কখনোই সত্য বলে মানবো না?” 


187 সুরা যুখরুফ. ৩১ 
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এটা কেবল আবু জাহেলের চিন্তাধারাই নয়; সমগ্র মুশরিক আরবের এটাই ছিল 
এমফাটিক (বিরাট) ত্রুটি। এজন্য কুরাইশের অন্যান্য সমগ্র গোষ্ঠীই বনী হাশেমের 
শক্রতা করতে শুরু করে৷ ওদিকে বনী হাশেমের লোকেরাও এ জাতিগত বিদ্বেষের 
বশবর্তী হয়েই হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সমর্থন ও সাহায্য করতে থাকে। অথচ 
তাদের মধ্যে অনেক লোকই তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেনি। “আবু তালিব 
গুহায়” বনী হাশেমকে অবরদদ্ধ করা হয়েছিল এবং সমগ্র কুরাইশ গোত্র এ কারণেই 
তাদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল। যেসব মুসলিম পরিবার অপোক্ষাকৃত 
দুর্বল ছিল, কুরাইশদের কঠোর নিম্পেষণ ও নির্মম উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে তারা 
আবিসিনিয়ার দিকে হিজরত করতে বাধ্য হয় এবং যাদের বংশ অধিকতর 
শক্তিশালী ছিলো তারা নিজেদের বংশীয় শক্তির দৌলতে জুলুম-নিষ্পেষণ থেকে 
কোনো প্রকারে আত্মরক্ষা করে বেঁচে ছিলো। 
₹শ ও স্বদেশের এ আভিজাত্যবোধের কারণেই মদীনায় কুরাইশ বংশের নবীকে 
শাসক হিসেবে এবং মুহাজিরদেরকে আনসারদের খেজুর বাগানে স্বাধীনভাবে 
চলাফেরা করতে দেখে মদীনার মুনাফিকগণ তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছিল। 
মুনাফিকদের নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাই বলে বেড়াতো যে, “কুরাইশ বংশের এ 
সর্বহারা ব্যক্তিরা আমাদের দেশে এসে গর্বে স্ফীত হয়েছে। এরা আদরে লালিত 
কুকুরের ন্যায়, এখন এরা প্রতিপালককেই কামড়াতে শুরু করেছে” 
আনসারদেরকে লক্ষ্য করে সে বললো যে, “তোমরাই এদেরকে মাথায় তুলে 
সম্পত্তি থেকে তাদেরকে অংশ দিয়েছ। খোদার কসম, যদি আজ তোমরা এদের 
সমর্থন ও সহযোগিতা পারত্যাগ করো, তাহলেই এরা একেবারে অসহায় হয়ে 
পড়বে” তাদের এসব কথাবার্তার জবাব কুরআন মজীদে এরূপ দেয়া হয়েছেঃ 
১১১১ 91০89 ০২ এ| 5০০ ৯৮ ৬০ ০০ 9983 ৭ 098 04২ 
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“এরাই বলে বেড়ায় যে, রসূলুল্লাহর সঙ্গী-সাথীদের জন্যে কিছুই খরচ করো না, 
তাহলেই এরা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু আকাশ ও পৃথিবীর ধন-সম্পদের 
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মালিক যে আল্লাহ তা"য়ালা, একথা এসব মুনাফিকরা বুঝতে পারছে না। তারা বলে 
যে, আমরা (যুদ্ধের ময়দান থেকে) যদি মদীনার দিকে প্রত্যাবর্তন করি, তাহলে 
সম্মানিত ব্যক্তি লাঞ্চিত ব্যক্তিকে সেখান থেকে বহিষ্কার করে দিবে৷ অথচ 
প্রকৃতপক্ষে সকল প্রকার সম্মান আল্লাহ্‌, রাসূল এবং সমগ্র মুসলমানদের জন্যে 
সংরক্ষিত। কিন্তু মুনাফিকগণ একথা মাত্রই জানে না”1৪$ 
এরূপ আভিজাত্যবোধের তীব্রতাই আব্দুল্লাহ বিন উবাইকে হযরত আয়েশার উপর 
দোষারোপ ও কুৎসা রটনার কাজে উদ্দদ্ধ করেছিল। এবং খাযরাজ সমর্থনের 
দরুনই আল্লাহ ও রসুলের এ দুশমন নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ থেকে রক্ষা 
পেয়েছিল। 

ইহুদীদের গোত্রপ্রীতি এবং পরিনাম 
আরবের ইনুদীগণ বনী ইসরাঈল বংশের নবীদের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে একজন 
নবীর আবির্ভাবের জন্য প্রতীক্ষা করছিলো। তাদের প্রচারিত সংবাদের দরুন নবী 
করিম (সা.)-এর ইসলাম প্রচারের সূচনাতেই মদীনার অসংখ্য বাসিন্দা ইসলাম 
গ্রহণ করে৷ কিন্তু স্বয়ং ইহদীগণ কেবল বংশীয় আভিজাত্যবোধের দরনই 
শেষ নবীর পতি ঈসান আনতে গারোনি। নবাগত নবী ইসরাঈল বংশে 
জন্গথেহণ করার পারিবে ইসমাঈল বঙশে জন্গথুহণ করলেন এটাই ছিল 
তাদের আপাভি/ তাদের এ আভিজাত্যবোধ তাদেরকে এতোদূর বিভ্রান্ত ও 
বিকারগ্রস্থ করে দিয়েছিল যে, তারা তাওহীদবাদীদের পরিবর্তে মুশরিকদের সাথে 
সঙ্গ স্থাপন করেছিল। ইসলামের দুশমন ইহুদীদের দৃষ্টিতে জনগণের মধ্যে 
সমগোত্রীয় বিদ্বেষ ও বংশীয় আভিজাত্যবোধ জাগ্রত করাই ছিল ইসলামের বিরুদ্ধে 
প্রয়োগ করার মতো অতিশয় ধারালো হাতিয়ার। মদীনার মুনাফিকদের সাথে যোগ 
সাধন ছিল এরই জন্য। একবার তারা বুয়াস যুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আনসার 
বংশের আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ও আভিজাত্যের এমন 
আগুন প্রজ্ঘলিত করেছিল যে, উভয় দলের শাণিত কৃপাণ কোষমুক্ত হওয়ার ও 
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প্রত্যক্ষ্য সংগ্রামের মারাআক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। এ সম্পর্কেই নিন্মলিখিত 
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“মুসলমানগন! আহলে কিতাবের একদলের যদি তোমরা অনুস্মরণ কর তবে,তারা 
তোমাদেরকে ঈমানের দিক থেকে কুফরের দিকে ফিরিয়ে দিবো”1& 
খৃষ্টানদের গোত্রপ্রীতি এবং পরিনাম 
সেখানকার খৃস্টানদের অবস্থাও ছিল এরূপ৷ তারাও অনাগত নবীর প্রতীক্ষায় ছিল৷ 
কিন্ত তাদের ধারণা ছিলঃ এ নবী সিরিয়ায় জন্মগ্রহণ করবেন। আরবের কোনো 
নবীকে স্বীকার করতে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। হিরাকিয়াসের নিকট নবী করীম (সা.)- 
এর ফরমান গৌঁছলে, সে কুরাইশ ব্যবসায়ীদের লক্ষ্য করে বলেছিলঃ “আরো 
একজন নবী আসবেন তা আমি জানতাম; কিন্তু তিনি যে তোমাদের বংশে 
আসবেন সে ধারণা আমার ছিল না” 
মিশরের মুকাওকাসের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছলে সেও বলেছিল- “আরো 
একজন নবীর আগমন হবে তা আমার জানা ছিল, কিন্তু তিনি সিরিয়ায় জন্মগ্রহণ 
করবেন বলে আমার ধারণা ছিল।” 
তদানীন্তন অনারব লোকদের মধ্যেও এ আভিজাত্যবোধ অত্যন্ত তীব্র হয়ে দেখা 
দিয়েছিল। খসরু পারভেজের নিকট যখন হযরত (সা.)-এর চিঠি গৌঁছলো, তখন 
তাকে কোন্‌ জিনিস ক্রুদ্ধ করে তুলেছিল? সে বলেছিলঃ গোলাম জাতির একটি 
লোক অনারবজগতের বাদশাহকে সম্বোধন করে কথা বলার দুঃসাহস করে!” 
আরব জাতিকে সে নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত মনে করতো। এহেন জাতির মধ্যে সত্যের 
দিকে ডাকবার মত লোকের জন্ম হতে পারে, সে কথা স্বীকার করতে তারা 
মোটেই প্রস্তুত ছিল না৷ 
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ইসলামী জাতীয়তার ভিত্তি 

[) ইসলামী জাতীয়তার এ বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে কালেমা-“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, 
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ” বন্ধুতা আর শক্র“তা সবকিছুই এ কালেমার ভিত্তিতেই 
সম্পন্ন হয়ে থাকে। এর স্বীকৃতি মানুষকে একীভূত করে এবং এর অস্বীকৃতি 
মানুষের মধ্যে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘটায়। এ কালেমা যাকে বিচ্ছিন্ন করে, তাকে রক্ত, 
মাটি, ভাষা, বর্ণ, অন্ন, শাসনব্যবস্থা প্রভৃতি কোনো সূত্র এবং কোনো আত্মীয়তাই 
যুক্ত করতে পারে না। অনুরূপভাবে এ কালেমা যাদেরকে যুক্ত করে, তাদেরকে 
কোনো জিনিসই বিচ্ছিন্ন করতে পারে না৷ কোনো ভাষা, গোত্র-বর্ণ কোনো ধন- 
সম্পত্তি বা জমির বিরোধ ইসলামের পরিসীমার মধ্যে মুসলমানদের পরস্পরে 
কোনো বৈষম্যমূলক সীমা নির্ধারণ করতে পারে না, সে অধিকার কারো নেই৷ 
মুসলিম ব্যক্তি চীনা বাসিন্দা হোক, কি মরক্কোর, কৃষ্ণাঙ্গ, আর কি শ্বেতাঙ্গ, হিন্দী 
ভাষাভাষী হোক, কি আরবী; সিমেটিক হোক, কি আর্য একই রাষ্ট্রের নাগরিক 
হোক, কি বিভিন্ন রাষ্ট্রের অধিবাসী, তারা সকলেই মুসলিম জাতির অন্তর্ভাক্ত। তারা 
ইসলামী সমাজের সদস্য,ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক, ইসলামী সৈন্যবাহিনীর তার 
সৈনিক, ইসলামী আইন ও বিধানের সংরক্ষক। ইসলামী শরীয়াতের একটি ধারা 
ইবাদত, পারস্পারিক লেনদেন, সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি, রাজনীতি-জীবনের কোনো 
একটি ব্যাপারেও লিঙ্গ, ভাষা বা জন্মভূমির দিক দিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বিন্দুমাত্র 
পার্থক্য করে না-কাউকেও অন্য কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব বা হীন বলে অভিহিত করে 
না৷ 
এভাবে যেসব গণ্তীবদ্ধ, জড় ইন্দ্িয়গ্রাহ্য, বৈষয়িক ও কুসংস্কারপূর্ণ ভিত্তির উপর 
দুনিয়ার বিভির জাতীয়তার প্রাসাদ স্থাপিত হয়েছে, আল্লাহ এবং তীর রাসূল 
এগুলোকে চূড়ান্তভাবে চুর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছেন। বর্ণ, গোত্র, জন্মভূমি, ভাষা, 
অর্থনীতি ও রাজনীতির উপরোল্লেখিত অবৈজ্ঞানিক বিরোধ ও বৈষম্যের ভিত্তিতে 
মানুষ নিজেদের মূর্খতা ও চরম অজ্ঞতার দরুন মানবতাকে বিভিন্ন ওক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র 
খণ্ডে বিভক্ত করেছিল, ইসলাম তার সব গুলোকেই চরম আঘাতে চূর্ণ করে 
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দিয়েছে এবং মানবতার দৃষ্টিতে সমস্ত মানুষকে সমশ্রেণীর সমমর্যাদাসম্পন্ন ও 
সমানাধিকারী করেছে। 

[॥ জাহেলী যুগের এ বর্বরতাকে নির্মূল করার পর ইসলাম বিজ্ঞানের ভিত্তিতে- 
জাতীয়তার এক নতুন ধারণা উপস্থাপিত করেছে৷ ইসলামী জাতীয়তার মানুষে 
মানুষে পার্থক্য করা হয় বটে; কিন্তু তা জড়, বৈষয়িক ও বাহ্যিক কোনো কারণে 
নয়; তা করা হয় আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মানবিকতার দিক দিয়ে। মানুষের সামনে 
এক স্বাভাবিক সত্যবিধান পেশ করা হয়েছে-তার নাম হচ্ছে ইসলাম। আল্লাহর 
দাসত্ব ও আনুগত্য, হৃদয় মনের পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা, কর্মের অনাবিলতা-সততা 
ও ধর্মানুসরণের দিকে গোটা মানবজাতিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তারপর বলা 
হয়েছে যে, যারা এ আমন্ত্রণ কবুল করবে তারা একজাতি হিসাবে গণ্য হবে। আর 
যারা তা অগ্রাহ্য করবে তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতির অন্তভূক্ত হবে৷ অর্থাৎ মানুষের 
একটি হচ্ছে ঈমান ও ইসলামের জাতি এবং তার সগগ্র ব্যক্তি সমষ্টি মিলে একটি 
উম্মাত 4:49 221 ০৫৯ ১৫9 অন্যটি হচ্ছে কুফর ও ভ্রষ্টতার জাতি। তার 
অনুসারীরা নিজেদের পারস্পারিক মত্বৈততা ও বৈষম্য সত্বেও একই দল একই 
জাতির মধ্যে গণ্য। ০১১81 69] ১৪ ১ 9 

এ দুটি জাতির মধ্যে বংশ ও গোত্রের দিক দিয়ে কোনো পার্থক্য নেই। 
পার্থক্য হচ্ছে বিশ্বাস ও কর্মের কাজেই একই পিতার দুটি সন্তানও ইসলাম ও 
কুফরের উল্লিখিত ব্যবধানের দরুন স্বতন্ত্র ও দুজাতির মধ্যে গণ্য হতে পারে এবং 
দুই নিঃসম্পর্ক ও অপরিচিত ব্যক্তি একই ইসলামে দীতি হওয়ার কারণে এক 
জাতির অন্তভুক্ত হতে পারে৷ 

জন্মভুমির পার্থক্যও এ উভয় জাতির মধ্যে ব্যবধানের কারণ হতে পারে না 
এখানে পার্থক্য করা হয় হক ও বাতিলের ভিত্তিতে। আর হক ও বাতিলের “স্বদেশ? 
বলতে কিছু নেই। একই শহর, একই মহল্লা ও একই ঘরের দুই ব্যক্তির জাতীয়তা 
ইসলাম ও কুফরের পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন হতে পারে। এবং একজন নিগ্রো 
ইসলামের সূত্রে একজন মরক্কৌবাসীর ভাই হতে পারে৷ 
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বর্ণের পার্থক্যও এখানে জাতীয় পার্থক্যের কারণ নয় বাহ্যিক চেহারার রঙ 
ইসলামে নগণ্য, এখানে একমাত্র আল্লাহর রঙেরই গুরুত্ব রয়েছে, আর তাই হচ্ছে 
সর্বাপেক্ষা উত্তম-সবচেয়ে উৎকৃষ্ট রঙ। 

23:৮০ এ|। ০৪ ০৯ 853 20 2৯:৯০ ইসলামের দৃষ্টিতে একজন শ্বেতাঙ্গ ও 
একজন কৃষ্ণাঙ্গ একই জাতির মানুষ বলে গণ্য হতে পারে এবং কুফরের কারণে 
দুজন শ্রেতাঙ্গের দুই জাতিভুক্ত হওয়াও সম্পূর্ণরূপে সম্ভব 

ভাষার বৈষম্যও ইসলাম ও কুফরের পার্থক্যের কারণ নয়। ইসলামে মুখের 
ভাষার কোনোই মূল্য নেই, মূল্য হচ্ছে মনের-হৃদয়ের ভাষাহীন কথার। কারণ 
সমগ্র দুনিয়াতে এটাই কথিত হয়, এটাই সকলে বুঝতে পারে৷ এর দৃষ্টিতে আরব ও 
আফ্রিকাবাসীর একই ভাষা হতে পারে। এবং দুজন “আরবের” ভাষাও বিভিন্ন হতে 
পারে। 

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার পার্থক্যও ইসলাম ও কুফরের বৈষম্যের 
ব্যাপারে একেবারেই অমুলক। অর্থ-সম্পদ নিয়ে এখানে কোনোই বিতর্ক নেই, 
ঈমানের দৌলত সম্পর্ক হচ্ছে এখানকার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। মানুষের প্রভূত্ব 
নয়, আল্লাহর আনুগত্যই এখানের রাজনৈতিক দ্রন্দ্ব-সংগ্রামের একমাত্র ভিত্তি। যারা 
হুকুমাতে ইলাহীয়ার পক্ষ্যপাতি-অনুগত এবং যারা নিজেদেরকে নিজেদের ধন- 
প্রাণকে এরই জন্যে কুরবান করেছে, তারা সকলেই এক জাতি, তারা পাকিস্থানের 
বাসিন্দা হোক কিংবা তুকিস্থানের। আর যারা আল্লাহর হুকুমাতের দুশমন, 
শয়তানের হাতে যারা নিজেদের জান-মাল বিক্রয় করেছে, তারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক 
জাতির অন্তর্ভুক্ত। তারা কোন্‌ রাজ্যের অধিবাসী বা প্রজা, আর কোন্‌ প্রকার 
অর্থব্যবস্থার অধীনে বসবাস করছে, তা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টির কোনোই অবকাশ নেই। 
এভাবে ইসলাম জাতীয়তার যে সীমা নির্দেশ বা গন্তী নির্ধারণ করেছে, তা কোনো 
ইন্ড্রিয়গ্রাহ্য, জড় ও বৈষয়িক বস্তু নয়; তা সম্পূর্ণরূপে এক বিজ্ঞানসম্মত গন্তী। এক 
ঘরের দুজন লোক এ গন্তীর কারণে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হতে পারে৷ পক্ষান্তরে দূরপ্রাচ্য 
ও দূরপাশ্চাত্যে অবস্থিত দুজন মানুষ উক্ত গ্তীর অন্তভক্ত হতে পারে৷ 
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জাতীয়তাবাদ দূরীকরনে বিশ্বনবী সা. অবদান 
জাতীয়তাবাদ, গোত্র প্রীতি, বংশীয় আভিজাত্য ও অহংকারবোধকে আরবী 
পরিভাষায় আসাবিয়্যাহ বলা হয়৷ উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট 
হয়েছে যে, কুফর ও শিরকের পর বংশীয় ও স্বাদেশিকতা ভিত্তিক আভিজাত্য ও 
হিংসা-বিদ্বেষই হচ্ছে ইসলামের মহান দাওয়াত ও আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্র“। এ 
কারণেই শেষ নবী তাঁর ২৩ বছরের নবুওয়াতের জীবনে কুফরের পর সর্বাপেক্ষা 
বেশী জিহাদ করেছেন আভিজাত্য ও হিংসা-বিদ্বেষের এ জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে - 
এটাকে চিরতরে নির্মল করার উদ্বেশ্য। হাদীস ও জীবনোতিহাসের যাবতীয় 
্রন্থাবলী খুলে দেখলেই উক্ত কথার সত্যতা সন্দেহাতীত রূপে প্রমাণিত হয়। নবী 
করীম (সো.) মানুষের রক্ত, মাটি, বর্ণ, ভাষা এবং উচ্চ নীচের পার্থক্যকে যেভাবে 
নির্মল করেছেন, মানুষের পারস্পারিক বিরোধ বৈষম্যের অস্বাভাবিক ও দুর্ভেদ্য 
প্রাচীর চুর্ণ করেছেন এবং মানুষ হিসাবে সমগ্র মানবজাতিকে সমান ও একীভূত 
করেছেন, তা চিন্তা করলে সত্যিই বিস্ময়ের সীমা থাকে না। 
হযরত (সা.) উদাত্ত কঠে বলেছেন- 
95177571575 
“আভিজাতাবোধ ও হিংসা-ছেষের জন্য যে লোক মৃতিমুখে পতিত হয় যে লোক 
সোরিকে অন্যদের আহাল জানায় এবং সে জনা যে যদ সংগাম করে সে আমার 
উল্মাতের মধ 99 হতে পারে না/”তিনি সা. আরো বলেছেনঃ, 
35 853 6998 2 এন _ ৬৪9 ০8৯ এ) ১91 ০৮ 0৪ ১৭ ০ 
বা 
“্পরত্যেগারী ধমগ্গালন_ ও ধামিকতা ছডা অনয কোনো ।ভিতিতে এক বাতিছকে 
অন্য ব্যতিত্র উপর (ঝিছুমার শোষ্ঠত দেয়া যেতে পারে না। সকল মানুষই আদমের 
সঙ্ভান আর আদমকে মাগি থেকে সৃ্টি করা হয়েছে/” 
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বংশ, স্বদেশ, ভাষা ও বর্ণভিত্তিক পার্থক্যকে তিনি এ বলে চুর্ণ করেছেন- 
22208 2 895 ০০ জীপ ২9 ০০৯৪ এ ০89 0০৪৬ 
“আরবের উপর কোনো অনারবের শ্রেষ্ঠতু নেই অনারবের উপর আরবেরও 

কোনো শ্রেষ্ঠত নেই। তোমরা সকলেই আদমের সঙ্গান।” 

১৪ ৪৮০ ০০৪ 93 0895 এ জাগি ও ০ ৪০ ০০৪ 
ও এখান এ 07০ 399 93 

“অনারবের উপর আরবের আরবের ভর অনারবের এবও হোতাতের উপর 

কৃষগঙের ও কৃষগাঙ্গের উপর হোতাঙ্গের কোনোই বিশেষত বা শ্রেষ্ঠত নেই/ কেবল 

আল্লাহভীতি ও ধর্মপালনের দিক দিয়েই এ বিশেষত্ব হতে পারে” 

23)444304 ৫৮২৯৯ ৬৪ উল এন 9198৮75154৭ 
“কিশমিশ আকারের মস্তিষ্ক বিশিষ্ট কোনো হাবশী গোলামকেও যদি তোমাদের 
রাষ্ট্রনেতা নিযুক্ত করা হয়, তবুও তোমরা তার কথা শোন এবং মান-তার পূর্ণ 
আনুগত্য করো।” 
মন্তকে অবনমিত করেছিলে, তখন হযরত রাসূলে করীম (সা.) ব্তৃতা করার জন্য 
দণ্ডায়মান হলেন এবং তিনি বজ্র গন্তীর কনে ঘোষণা করলেন- 

এ ০৩ ৩৯৪ 548 5০৯ 9005 95515 0 ৭ 

“জেনে রাখ, গর্ব, অহংকার, গৌরব ও আভিজাত্যবোধ-প্রভৃতির সকল সম্পদ এবং 
রক্ত ও সম্পত্তি সম্পকীঁয় যাবতীয় অভিযোগ আজ আমার এ দু'পদতলে 
নিম্পেষিতা” 
০। 57 2210 29৯১ ০৫০ এআ এ ০01 ০8808 ১০০ এ 
“হে কুরাইশগণ! দিলি গর্ব 
অহংকার এবং পৈত্রিক গৌরব ও শ্রেষ্টত্ববোধ নিল করেছেন৷” 
০ লে] 9২৪ ৭ 53549 ১২৪৭ 59080443963 ০৭ তা এনএ ও 

৫৫ 40 ১০ ০১০। 1 ল০৯ ০০ পেস] এ 5 পে 
“হে মানুষ! তোমরা সকলেই আদম সন্তান; আর আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা 
হয়েছে৷ বংশ গৌরবের কোনোই অবকাশ নেই। অনারবের উপর আরবের, 
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আরবের উপর অনারবের কোনোই শ্রেষ্টত্ব গৌরব নেই৷ তোমাদের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা ধার্মিক ও আল্লাহভীরু ব্যক্তিই তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী 
সম্মানিত” 

আল্লাহর ইবাদত সম্পন্ন করার পর নবী (সা.) আল্লাহর সামনে তিনটি কথার সাক্ষ্য 
এবং আন্তরিক স্বীকৃতি পেশ করতেন। প্রথমত, আল্লাহর কেউ শরীক নেই৷ 
দ্বিতীয়ত, হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর বান্দাহ_ও রাসুল। এবং তৃতীয়ত, 


আল্লাহর বান্দাহগণ সকলেই সমানভাবে ভাই ভাই। 


দরসুল আকিদা - 142 


| আকিদাতুত ত্বাহাবী ূ 
ইমাম আবু জাফর আত-ত্বাহাবী রাহি, বলেন- 


এও ১০ ০০ ৩8৪ 983 
| “আল্লাহ তাআলা সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার উর্ধে”, 
১১২১ ০ ১9 ০৪২২] 2৬১১9 ০4০০১, 

“তাঁর ফয়সালার কোনো পরিবর্তন নেই। কেউই তাঁর নির্দেশ বাতিল করার নেই 
এবং তাঁর নির্দেশকে পরাভূত করারও কেউ নেই” 

৯১২০ 3৪ ১৫ 00 08019 এও এ ও. 
“উল্লিখিত সব কিছুর ওপরই আমরা ঈমান এনেছি এবং দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করছি 
ূ যে, এ (ভালো-মন্দ) সব কিছুই আল্লাহর তরফ থেকে আগত” 


১১০১২ 


143- দরসুল আকিদা 


সূচীপত্র 
শিরক-এর পরিচয় 
শিরকের প্রকার এবং হুকুম 
শিরকে আকবারের পরিচিতি এবং প্রকারভেদ 
শিরিক ফির-রুবুবিয়্যাহণর উদাহরণ 
ইসলামী আক্রিদায় গণতন্ত্র 


দরসুল আকিদা - 144 
শিরক-এর পরিচয় 
শিরক এর শাব্দিক বিশ্লেষণ 
এ-এর আভিধানিক অর্থ অংশ। এর) শব্দের মাসদার বা ক্রিয়ামূুল 
হলো এ|।4১| শরীক করা। 
অংশীদারিত্ব, অংশীবাদ, মিলানো, সমকক্ষ করা, সমান করা, ভাগাভাগি করা 
ইত্যাদি। ইংরেজীতে 1১0107919॥ (একাধিক উপাস্যে বিশ্বাস), /35০9০1866, 
1816001 
ইবনু মানযুর বলেছেন, “আশ-শিরকাতু ওয়া “আশ-শারকাতু” এ) 9 5৫১এ। 
দু”টি শব্দ। যার অর্থ হ'ল, দু'শরীকের সংমিশ্রণ ॥90 
আল মুনজিদ নামক অভিধানে বলা হয়েছে ০১৭ ৪ এ তার কাজে সে 
(অপর কাউকে) শরীক করে নিয়েছে; 403 এ | অর্থাৎ আল্লাহ তাণআলার সাথে 
অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। আর তা করল সে মুশরিক হয়ে গেল”|19 
শিরকের পারিভাষিক সংজ্ঞা সংজ্ঞা 
শিরকের সংজ্ঞায় আল্লামা ইবনুল ক্কাইয়িম (রহঃ) বলেছেন, 
এট] ১৯৩০৫ ৭২৯৪০ এ 05১ ০১০ ৯৯৭৪০) 9৯ এ ১২] 

“শিরক হ'ল আললাহ তাআলার সাথে অন্য কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ গ্রহণ করা 
এবং আল্লাহ তা*আলার মত তাকে ভালবাসা”12 
ড. ইব্রাহীম আল-বুরাইকান শিরক-এর পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন: 
“শিরক-এর দু”টি অর্থ রয়েছে- 
এক. সাধারণ অর্থ আর তা হচ্ছে- গায়রুল্লাহকে আল্লাহর বৈশিষ্ট্যের সমকক্ষ করা। 
অর্থাৎ- আল্লাহর সত্ত্ী অথবা গুণাবলীর সাথে অন্যকে শরীক করা। 


190 ইবনু মানযুর, লিসানুল আরব, এ) 
15 আল-মুনজিদ বৈরুত, দারুল মাশারিক 
152 মাদারিজুস সালিকীন ১/৩৩৯ 


145- দরসুল আকিদা 
শির্কের দ্বিতীয় অর্থ 

“আল্লাহর পাশাপাশি গায়রুল্লাহকে উপাস্য ও মান্যবর হিসেবে গ্রহণ করা। কুরআন, 
সুন্নাহ ও অগ্রবর্তী মনীষীগণের কথায় শিরক শব্দটি যখন সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়, 
তখন এর দ্বারা শির্কের দ্বিতীয় অর্থই উদ্োশ্য হয়ে থাকে।”193 
[॥ শিরক সবচেয়ে বড় অপরাধ: মহান আল্লাহ বলেন, 

2৮০ খ এট] ৩13 ১৪১ 
আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না। নিশ্চয়ই শিরক সবচেয়ে বড় পাপণ194 
“আব্দুর রহমান তার পিতা সুত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 
39829 এও এ০এট। 05 | 0৯55 ও ০. এও হে এ 
5991 599)| 5 951 0585 ৭1 0৬ ০৭৪৪ উহ ০৫৩ এ 

৬:২০ এ ৩৪5৯1619009. 99%] চি 95৬ 
আমি কি তোমাদের সব থেকে বড় গুনাহ সম্পর্কে সতর্ক করব না? আমরা 
বললাম; অবশ্যই সতর্ক করবেন হে আল্লাহর রাসুল! তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে 
কোন কিছুকে অংশীদার গণ্য করা, পিতা-মাতার অবাধ্যতা করা। এ কথা বলার 
সময় তিনি হেলান দিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন৷ এরপর সোজা হয়ে বসলেন এবং 
বললেন, মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া একথা তিনি দুবার করে বললেন এবং 
ক্রমাগত বলেই চললেন। এমনকি আমি বললাম, তিনি মনে হয় থামবেন না” | 
এ ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ 
মহান আল্লাহ বলেন, 
0 1১৫ ৩০9 ০ ৩৭ এ] 9950 ১859 5 এ ০1৯5 এ ঞ। ও 


19১ আল-মাদখালু লি দেরাসাতিল “আক্বীদাতিল ইসলামিয়্যাহ “আলা মাযহাবি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল 
জামা-আহ; পৃ. ১২৫, ১২৬ 
154 লোক্কমান ১৩ 
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“নিশ্চয়ই আল্লাহ এ ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন না, যে তীর সাথে অন্যকে শরীক করে৷ 
এতদ্ব্তীত তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে থাকেন৷ আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে 
কাউকে শরীক সাব্যস্ত করল, সে ব্যক্তি মহাপাপের অপবাদ দিল”1% 
তিনি আরো বলেন, 
এ এ) 055 20 0৭ এ 99১0 5825 43 এ ০582 উ ঞ। ৩] 

১5 ১95 05 ও 
“নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে৷ এটা 
ব্যতীত যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করে থাকেন৷ আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক 
করল, সে ব্যক্তি দুরতম ভ্রষ্টতায় নিপতিত হ*ল"1% 
শিরক করে মারা গেলে আল্লাহ তাণআলা এ ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন না। তাই কেউ 
যদি এই পাপ করে ফেলে তাকে সাথে সাথে তাওবাহ কর ফিরে আসতে হবে। 
আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, 
0415০ এ] 4১১১ ৬৪৯39 ৪9০১5 এ নয ৩৪ ও এও পাঠা 
৪৪১৯৭ 8 এ ০৩০ ১৯১ ৩ % 22] ০ 5, 3 চা 
6 3৮০১ ০০১১ ০138 ভগ | 2 ও ও এও 9 এ] ৬৩৬ 

57855160128 এ গত ও এ ১৪ ১ ওলি 

বরকতময় আল্লাহ তাণআলা বলেন, হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহর পরিমাণ 
যদি আসমানের কিনারা বা মেঘমালা পর্যন্তও গৌঁছে যায়, তারপর তুমি আমার 
নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব। এতে আমি পরওয়া করব 
না। হে আদম সন্তান! তুমি যদি সম্পূর্ণ পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়েও আমার নিকট 
আস এবং আমার সঙ্গে কাউকে অংশী স্থাপন না করে থাক, তাহলে তোমার 
কাছে আমিও পৃথিবী পূর্ণ ক্ষমা নিয়ে হাযির হব"। 


155 নিসা ৪৮ 
156 নিসা ১১৬ 


147- দরসুল আকিদা 

[॥ যাবতীয় নেক/ সৎ আমল বাতিল 

মহান আল্লাহ বলেন, 

1914 08০ 1941154)81 যাও ৯১৩০ ৩2 20 ৩১০45 ৩৪১৪ এএ। ৩৪ এ 
098 

“এটাই আল্লাহর হেদায়াত। তিনি স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে চান এ পথে পরিচালিত 

করেন তবে যদি তারা শিরক করত, তাহ*লে তাদের সব কাজকর্ম নিস্ফল হয়ে 

যেত 197 

তিনি আরো বলেন, 

(5919 1 ৩2 ৩৪০ ৩4 এ] 02 ই 19 এ]! ৩৯০ আও 

১৪১4 এ 

“অথচ নিশ্চিতভাবে তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের (নবীদের) প্রতি 

(তাওহীদের) প্রত্যাদেশ করা হয়েছে৷ অতএব যদি তুমি শিরক কর, তাহ'লে 

তোমার সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে এবং তুমি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত 

হবে?!গ5 

[॥ জান্নাত চিরস্থায়ী হারাম 

মহান আল্লাহ বলেন, 

১০ ০৯]৭] 55 ১৫] 21955 পল এুভি 20 2১৯ এ এ এ ৬৭ 
১০০ 

“বস্তত; যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করে, আল্লাহ অবশ্যই তার উপরে 

জান্নাতকে হারাম করে দেন এবং তার ঠিকানা হ'ল জাহান্নাম। আর যালেমদের 

জন্য কোন সাহায্যকারী নেই”1% 

-] শিরক জান্নাত ও জাহান্নামের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় 

শিরক না করলে জান্নাত আর করলে জাহান্নাম। এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, 

“জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসুল (সা.) বলেছেন, 


19 আন“আম ৮৮ 


1”? মায়েদাহ ৭২ 


দরসুল আকিদা -148 

41১১১ ।৭ ৬5:0৪ ৩৯১৭ 5 এ ০৯5০ ১৯০ এ৪০৬৯৯ ০৪৪ 
2411 0৯১1৯ এও এ উ এ ০৭ ০এ| ৩৯০৪০ 
“দু”্টি বিষয় অপরিহার্য জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, হে আল্লাহ্‌র রাসুল (সা.) উক্ত 
বিষয় কি? তিনি বললেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক না করে মারা যাবে সে 
জান্নাতে যাবে। আর যে ব্যক্তি শরীক করে মারা যাবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে 


॥ কাফির-মুশরিকরা কখনই সফলতা লাভ করতে পারে না 


মহান আল্লাহ বলেন, 
১) 551400১০45৯ ৭৪ 4 0৬57 ৩ 2 হা! এ ৪5৫ এ ৩০৪ 


09১81 
“আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্যকে আহবান করে, রিড 
কথার কোন প্রমাণ নেই। তার হিসাব (বদলা) তো তার প্রতিপালকের কাছেই 
রয়েছে। নিশ্চয়ই অবিশ্বাসীরা সফলকাম হয় না”200 
) শিরককারীর জন্য রাসূল (সা.) শাফা“আত করবেন না 
21622105080522 052 
989 ধু] এ ০০০০ 0৯ ৩ 9 5555 529 ৯ 05 ৮ম এ 
35405 এ ১৭ ৩৮০ ০ ০৯9 554 ৬০১৯৪ 2০ 
আওফ ইবনু মালিক আল-আশজাঈ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ 
(সা.) বলেছেন, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একজন আগন্তুক আমার সামনে 
আসলেন এবং ২টি প্রস্তাবের যে কোন একটি গ্রহণের ইখতিয়ার স্বোধীনতা) 
দিলেন। (১) হয় আমার উম্মতের অর্ধেক সংখ্যক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে 
অথবা (২) আমার সুপারিশের সুযোগ থাকবে আমি সুপারিশ করাকেই বেছে 
নিলাম। আর তা হবে সেই সকল ব্যক্তির জন্য যে সকল ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার 
সাথে কোন শরীক না করে মৃত্যুবরণ করেছে”120। 


209 মুমিনুন ১১৭ 
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149- দরসুল আকিদা 
শিরক মহা পাপ। তওবা ব্যতীত কখনো এ পাপ ক্ষমা হয় না। তবে অন্য পাপ করে 
তওবা ছাড়া মারা গেলে আল্লাহ তাআলা চাইলে তাকে ক্ষমা করতে পারেন৷ 
অথবা জাহান্নামে দিয়ে পাপের শাস্তি ভোগ করার পর কালিমার বদৌলতে এক 
সময় জান্নাতে পাঠাবেন। 
শিরকের উপরোক্ত ভয়াবহ অবস্থার কারণেই রাসুল (সা.) অত্যন্ত কঠোর ভাষায় 
বলে দিয়েছেন। 

৬৪১১9 ৩৪ ৩19 18505 এ ১০১ 
তুমি কোনকিছুকে আল্লাহর সাথ শরীক করো না৷ যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় 
এবং আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়” 


৯. 1৯4 এ শিরকে আসগার 
জল 


১৯১) এউএএ। শিরকে আকবার [বড় শিরিক] 
হুকুম- যা বান্দাকে মিল্লাতের গণ্তী থেকে বের করে দেয়৷ এ ধরনের শির্কে লিপ্ত 
ব্যক্তি যদি শির্কের ওপরই মারা যায় এবং তা থেকে তাওবা না করে থাকে, তাহলে 


সে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে অবস্থান করবে। 
তাওহীদের বৈপরীত্যের ভিত্তিতে 


শা এ বা বড় শিরক এর প্রকার- 


_।. ওয়াস সিফাহ 


দরসুল আকিদা -150 
452841 ৪৪ এ (শিরক ফির রুবুবিয়্যাহ) 

৩5535 ১৯০০ ০৭ গলা ডো কই ৩ ১০ ঝা ৬০০8১০০৭২৪০ এ 
রি 9 6১ &৪২ 9 ৯৯ শু গে 2 ০৬৯9 ০০1২০] 9 ২৯৪ 
43393115২০৭ ৩০ 
প্রতিপালনের শিরক: আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সৃষ্টি বা প্রতিপালনের বিষয়ে 
আল্লাহর সাথে শরীক করা । যেমন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো মধ্যে সৃষ্টি, 
সংহার, প্রতিপালন, রিষ্ক দান, জীবন দান, মৃত্যু দান, বিশ্ব পরিচালনা, 

মঙ্গল-অমঙ্গল ইত্যাদি ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করা। 
এ 9১ 40৮৮ 2291 01 (১... || 4০৯ - হল 0৪ ০১৬১ট। ৩ 00 
০0১1 ১৭] ০101 (০ 3৩ ১০৭] ৪4 না| ০১১০] 
0৯৭] 9 ১৯৭] 928] 9 3৮০] 9 ০] এ ভি 0৬৩ ০৭২ 
43১9১ ১1 ২৪ ০০৯০ 
অলৌকিকভাবে কারো মঙ্গল-অমঙ্গল করতে পারে, হেদায়াত বা পথভষ্ট 
করতে পারে, বিপদ দান করতে বা দূর করতে পারে, বৃষ্টি দিতে বা বন্ধ 
করতে পারে, জান্নাতে বা জাহান্নামে নিতে বা বের করতে পারে, জীবন, 
মৃত্যু, সচ্ছলতা, অসচ্ছলতা, সুস্থতা, অসুস্থতা, রিয্ক ইত্যাদি বিষয়ে 
কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারে বলে বিশ্বাস করা হলো আল্লাহর 


রুবুবিয়্যাতের শিরক 1২০২ 
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দলীল 
49831 29০5 ৭24১5 05 807 ৬০ ৪:৪০ ০০১৪। 00 1889 


১51] €8১৭ 9১3 
তারা কি দেখে না যে, আমি তাদের দেশকে চতুর্দিক থেকে সমানে সঙ্কুচিত করে 


আসছি? আল্লাহ নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশকে পশ্চাতে নিক্ষেপকারী কেউ নেই। 
তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণ করেনা 


৯0521059385 ০55 ভা ৮১০3855905০ 45 05 
2১৫৯| ১8১1 9৯3 
আল্লাহ মানুষের জন্য অনুগ্রহের মধ্য থেকে যা খুলে দেন, তা ফেরাবার কেউ নেই 
এবং তিনি যা বারণ করেন, তা কেউ প্রেরণ করতে পারে না তিনি ব্যতিত। তিনি 
পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।204 
৩5 ০5১১8 | ১৪ 1৯ ৩৪ ৩১৪০ এ ০০৪ 19১৫) এএআা কও 
0958 গাও 9৯ ১] এত ০০১৯ পু 
হে মানুষ, তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর। আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন 
অষ্টা আছে কি, যে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে রিযিক দান করে? তিনি 
ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছ? 
39৬2 পা 85 | 01980 ০০১৯ ২, 94এ| 102 ৩ 
2০১১8 ৪01 3৯9-5 ৩ ০১ ৩১ ০৩৪ 2901৩] এ ০০১০১ 
09495 099 49০ 20 ৮০৯ ১4০০ ১০৪৩ & 
যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছে? তারা 
অবশ্যই বলবে-আল্লাহ। বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ আমার অনিষ্ট 
করার ইচ্ছা করেন, তবে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাক, তারা কি সে 
অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি রহমত করার ইচ্ছা করলে 


204 সুরা ফাতির 2-3 
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তারা কি সে রহমত রোধ করতে পারবে? বলুন, আমার পক্ষে আল্লাহই যথেষ্ট। 
নির্ভরকারীরা তাঁরই উপর নির্ভর করো205 
এ 925 35 এ১১) ০19 9৯ এ! ঞ1 ০৫ ১৬ ১: এ ০০৪ ০1 

৯০ ১%এ। 98 59১3০ ৩০ ৮০০4৪ ৩৯: 
আর আল্লাহ যদি তোমার উপর কোন কষ্ট আরোপ করেন তাহলে কেউ নেই তা 
খন্ডাবার মত তীকে ছাড়া। পক্ষান্তরে যদি তিনি কিছু কল্যাণ দান করেন, তবে তার 
মেহেরবানীকে রহিত করার মতও কেউ নেই৷ তিনি যার প্রতি অনুগ্রহ দান করতে 
চান স্বীয় বান্দাদের মধ্যে তাকেই দান করেন; বস্তৃত; তিনিই ক্ষমাশীল দয়ালু।0৫ 
১) ০৮খ। এ শিরকৃত তা“তিল- অর্থাৎ আল্লাহর রুবুবিয়্যাতকে নফী 
করা। অস্বীকার করা। অকেজ ঘোষণা করা। কারণ এরূপ বিশ্বাস 
পোষণকারী প্রকৃতি বা অন্য কোনো জাগতিক শক্তিকে রুবুবিয়্যাতের 
ক্ষমতাসম্পন্ন বলে বিশ্বাস করে। যেমন:- ফেরাউন আল্লাহর রুবুবিয়্যাতকে 
অস্বীকার করে ছিল এবং সে বলেছিল, “আমি তোমাদের সর্বোচ্চ প্রভূ 1২০৭ 
২) এ এ শিরকুত তামসিল- অর্থাৎ রুবুবিয়্যাতের কোন বৈশিষ্টকে 
মাখলুকের জন্য সাব্যস্ত করা। যেমন:- বিপদ থেকে উদ্ধারকারী হচ্ছে 
একমাত্র আল্লাহ তাআলা । এখন কেউ যদি এই বিশ্বাস রাখে যে, ওলি 
আওলিয়া ও পীর বুযুর্গোরাও বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে। তাহলে সে 
রুবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রে শিরক করল । অনুরূপ:- সার্বভৌমতেের মালিক হলেন 
আল্লাহ। এখন কেউ যদি বিশ্বাস করে আল্লাহর সাথে সাথে সার্বভৌমতের 
মালিক জনগণও | তাহলে সে রুবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রে শিরক করল । 


2095 সুরা যুমার 4] 
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শিরিক ফির রুবুবিয়্যাহ“র উদাহরণ-! 
ঞ [আল্লাহ্‌ তাআলার ইচ্ছা ছাড়া কেউ কাউকে সম্তান-সম্ততি 
দিতে পারে। 


[আল্লাহ্‌ তা'আলার ইচ্ছা ছাড়া] কেউ কাউকে সুস্থতা দিতে পারে৷ 

[আল্লাহ্‌ তা'আলার ইচ্ছা ছাড়া| কেউ নিজ ইচ্ছায় কারোর কোন 
লাভ ৰা ক্ষতি করতে পারে 

[আল্লাহ্‌ তা'আলার ইচ্ছা ছাড়া] কেউ কাউকে জীবন-মৃত্যু দিতে 
পারে; 
এমন প্রত্যেকটি বিশ্বাস করা শিরকে আকবারের; শিরিক ফির 
রুবুবিয়্যাহ“র অন্তর্ভূক্ত! 


দলীল 
[॥ একমাত্র আল্লাহ্‌ তা”আলাই যাকে চান তাকে সন্তান-সন্ততি দিয়ে 
থাকেন। তিনি ভিন্ন অন্য কেউ কাউকে ইচ্ছে করলেই সন্তান-সন্ততি 
দিতে পারে না৷ 
কুরআন 


৩১০] ৩25 পু 225৩০1৬৪205 93815 05- এর এ 
23 441 ০49০ 2 ৩১০ ০0১49 1815 ৩17২১ 282% 9 ০3 


"আকাশ ও ভাটা রনির টিরিননীর রর 
সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান। 
আর যাকে ইচ্ছা পুত্র ও কন্যা উভয়টাই দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে 
রাখেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান”?2$ 
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হাদিস 

ইমাম ইবনু শিহাব যুহরী (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: 
না ৭9 432 এ|| ০০ এ|। 0১0 40 9০৯০ £৯95 48) ১১৪১ 7 
ঠা: 045 4305 এআ ৪৮৮০ জা এ 0৪9 15 ১5 213 ০১২০ ৩528 নেও 

৩৪১৯9 ৮১০ 104 
“উসমান (রা.) এর স্ত্রী এবং রাসুল সো.) এর মেয়ে রুক্কাইয়াহ্‌ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) 
যখন ইন্তিকাল করেন তখন রাসুল (সা.) তাঁর আর এক মেয়ে উম্মে কুলসুম 
(রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে "উসমান (রা.) এর নিকট বিবাহ দেন। অতঃপর উম্মে 
কুলসুম (রোখিয়াল্লাহু আনহা) ও ইন্তিকাল করেন৷ তবে তাঁর কোন সন্তান হয়নি। 
এরপর নবী সো.) "উসমান রো.) কে উদ্দেশ্য করে বলেন: যদি আমার দশটি 
মেয়েও থাকতো এবং পর পর সবাই ইন্তিকাল করতো তাহলেও আমি একটির পর 
আর একটি মেয়ে তোমার নিকট বিবাহ দিতাম12, 
এ কথা এটাই প্রমাণ করে যে, সন্তান দেয়া আল্লাহ্‌ তা,আলার হাতে। তাঁর হাতে 
এর কিছুই নেই। নতুবা তিনি আরো কয়েকটি মেয়ে সন্তান জন্ম দিয়ে পর পর 
টি 
॥ একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই কাউকে সুস্থতা দিতে পারেন। অন্য 

কেউ নয়। 
কুরআন 

%৪ ০৭143 ০৪:০১ 4১2৯৮ %১ 3303 ০১৯৯৬ 9 1৯ ত্র 
29 95 কো 995 9 &পন উস ০9৯ তি বলিল আও তে 
“তিনিই আল্লাহ্‌ তাআলা) আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব তিনিই আমাকে 
সঠিক পথ দেখাবেন। তিনিই আমাকে খাওয়ান ও পান করান এবং আমি যখন 
অসুস্থ হয়ে পড়ি তখন তিনিই আমাকে সুস্থতা দান করেন। তিনিই আমাকে মৃত্যু 


209 ত্বাবারানী, হাদীস ১০৬১, ১০৬২ 


155- দরসুল আকিদা 
দিবেন এবং পুনরুজ্জীবিত করবেন আশা করি তিনিই কিয়ামতের দিন আমার 
অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেনা210 

হাদিস 
আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সা.) তার স্ত্রীদের 
কেউ অসুস্থ হলে ব্যথার জায়গায় ডান হাত রেখে নিম্নোক্ত দো”আ পড়তেন। 
এ 25 এরও এ] 2৬৪ ্ এ ও ০৪9 এ এ ৩53 ০৭ ৯ম 
“হে মানব প্রভু! রোগটি দূর করুন এবং পূর্ণ সুস্থতা দান করুন৷ যার পর আর কোন 
রোগ থাকবেনা। কারণ, আপনিই সুস্থতা দানকারী এবং সুস্থতা একমাত্র আপনিই 
দিয়ে থাকেন”?! 
-॥ একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা ইচ্ছা করলেই কেউ কারোর কোন 


লাভ বাক্ষতি করতে পারে৷ নতুবা নয়। 
কুরআন 
04 0486 2 90 215 2 909] এড | 95 2 ৫ ৩৪ এ 


1১১১ 71255155 &॥ 
“আপনি ওদেরকে বলে দিন: আল্লাহ্‌ তাআলা যদি তোমাদের কারোর কোন 
ক্ষতি অথবা লাভ করতে চান তাহলে কেউ কি তাঁকে উক্ত ইচ্ছা থেকে বিরত 
রাখতে পারবে? বস্তুত আল্লাহ্‌ তা”আলা তোমাদের কর্ম সম্পর্কে সম্যক 
অবগত ”212 


219 শু,আরা:৭৮-৮২ 
211 বুখারী, ৫৬৭৫ মুসলিম, ২১৯১ 
212 ফাতৃহ : ১১ 


দরসুল আকিদা -156 
হাদিস 
আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ "আববাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: 
একদা রাসুল (সা.) আমাকে কিছু মুল্যবান বাণী শুনিয়েছেন যার কিয়দাংশ 
নিম্নরূপ: 
৬০। এ 2 3180213 4013 ০4৩ (5 131 6220 0724 তি ১ 
1১4৯| %9 এ 236 ও ৪৮ 9! এ ১৯৪ 0 ৪ এ ৯৪৩ ৩ প্র 
৪) ০581০ এ|। এত ২ গলি এ! এ ১১০৭ লু গস এ ১১০৭ এ. 
৩৪৯: ০৪৯০৫০৪৭। 
“কিছু চাইলে তা একমাত্র আল্লাহ্‌ তা"আলার নিকটই চাবে৷ কোন সহযোগিতার 
প্রয়োজন হলে তা একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলার নিকটই কামনা করবে৷ জেনে 
রেখো, পুরো বিশ্ববাসী একত্রিত হয়েও যদি তোমার কোন কল্যাণ করতে চায় 
তাহলে তারা ততটুকুই কল্যাণ করতে পারবে যা তোমার জন্য বরাদ্দ রয়েছে৷ আর 
তারা সকল একত্রিত হয়েও যদি তোমার কোন ক্ষতি করতে চায় তাহলে তারা 
ততটুকুই ক্ষতি করতে পারবে যা তোমার জন্য বরাদ্দ রয়েছে৷ তাকদীর লেখার 
কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং তাকদীর লেখা বালাম শুকিয়ে গেছে৷ অর্থাৎ 
লেখা শেষ। আর নতুন করে লেখা হবে না””25 


213 তিরমিযী, ২৫১৬ 


157- দরসুল আকিদা 
_॥ একমাত্র আল্লাহ্‌ তা,আলাই ইচ্ছে করলে কাউকে জীবন ৰা মৃত্যু 
দিতে পারে। অন্য কেউ নয়। 
কুরআন ৃ 

১48 9৫ 205155৮৪138 ০4৯০ ০৯৯৩৯ 5১ 
“তিনিই জীবন ও মৃত্যু দান করেন যখন তিনি কিছু করতে চান তখন তিনি 
বলেন: হয়ে যাও, তখন তা হয়ে যায়”?214 

হাদিস 

জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: 
2315 ০১৯৪০ 8138 500 /৯০১৪৭৪০ এ ০৮ লেখা ৪ 
জে 4845 ০85৯০ ০৫ ০৯০ ৪৯৯৪ € 1-২94305 এ। ০৮ লেখা এ 
:08 9:05 ৫833 :0585 4150385 20203 (855 2159485০৮০০ 

৭১১০ | ০৮০০ || 0৯০9 এজ 9 0:05 ৭০১০ এত ০০ 
“আমরা ““যাতুর রিক্কা””” যুদ্ধে নবী (সা.) এর সাথে ছিলাম। পথিমধ্যে যখন আমরা 
একটি ছায়া বিশিষ্ট গাছের নিকট পৌঁছুলাম তখন আমরা তা নবী (সা.) এর জন্য 
ছেড়ে দিলাম| যাতে তিনি উহার নীচে বিশ্রাম নিতে পারেন৷ নবী সো.) বিশ্রাম 
নিচ্ছিলেন এমতাবস্থায় জনৈক মুশরিক নবী (সা.) এর নিকট আসলো এবং গাছে 
ঝুলন্ত তার তলোয়ার খানি খাপ থেকে বের করে তাকে বললো: তুমি কি আমাকে 
ভয় পাচ্ছো না? নবী (সা.) বললেন: না। মুশরিকটি বললো: তাহলে এখন আমার 
হাত থেকে তোমাকে কে বাঁচাবে? নবী (সা.) বললেন: আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে 
বাঁচাবেন এবং রাসুল (সা.) তাকে একটুও শাস্তি দেননি 


215 যুমিন:৬৮ 
215 বুখারী, ৪১৩৫ মুসলিম, ৮৪৩ 


দরসুল আকিদা -158 


শিরিক ফির রুবুবিয়্যাহণর উদাহরণ-2 
ক্ষমতার ক্ষেত্রে আইনদাতা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে বিশ্বাস 
করা এ প্রকার শিরিকের অন্তর্ভূক্ত 


760101655 


আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের একটি বিশেষ দিক তার “হাকামিয়্যাত* বা হুকুম, 
বিধান বা ফয়সালা দানের অধিকার ও ক্ষমতা । আল্লাহর মহান নামগুলির 
অন্যতম “আল-হাকাম* অর্থাৎ বিচারক বা বিধানদাতা। যিনি প্রতিপালক 
তারই অধিকার তার প্রতিপালিত সৃষ্টির জন্য বিধান প্রদান করার । মানুষ 
যেমন আপেক্ষিক অর্থে অন্যের রাব্ব বা প্রতিপালক হতে পারে, তেমনি 
আপেক্ষিক অর্থে বিধানদাতা, বিচারক ইত্যাদি হতে পারে । মহান আল্লাহর 
দেওয়া নির্দেশর আওতায় বা যেখানে তিনি মানুষের অধিকার দিয়েছে 
সেখানে মানুষ বিধান প্রণয়ন করতে পারে । তবে এক্ষেত্রে প্রশ্নাতীত ও 
সামগ্রিক অধিকার ও ক্ষমতা একমাত্র মহান আল্লাহর ৷ একমাত্র অ্রষ্টা ও 
সর্বজ্ঞ মহাজ্ঞানী প্রতিপালক হিসেবে তিনিই জানেন সৃষ্টির কল্যাণ কিসে । 
আল্লাহকে একমাত্র হাকাম বা বিচারক ও বিধানদাতা বলে বিশ্বাস করা 
তাওহীদুর রুবুবিয়্যাতের অংশ । 
১ (৯ ১৩5 এ এ 09 ভঞ্। ৯9 ০৫০ ৬৯ এ 2 
০ -- 
তবে কি আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন বিচারক অনুসন্ধান করব, অথচ তিনিই 
তোমাদের প্রতি বিস্তারিত গ্রন্থ অবতীর্ন করেছেন? আমি যাদেরকে গ্রন্থ প্রদান 
করেছি, তারা নিশ্চিত জানে যে, এটি আপনার প্রতি পালকের পক্ষ থেকে সত্যসহ 
অবর্তীর্ন হয়েছে৷ অতএব, আপনি সংশয়কারীদের অন্তুভুক্ত হবেন না 


159- দরসুল আকিদা 

3989204২ এ| ০০ ১০০০০৩০১৯৬৪ ২11 2১8 
তারা কি জাহেলিয়াত আমলের ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা 
বিশ্বাসীদের জন্যে উত্তম ফয়সালাকারী কে?217 
অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না 
তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে৷ 
অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না 
এবং তা তুষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে! 

ইসলামি আক্দায় 7)7907865 [গণতন্ত্র] 


সূচিপত্র 
[)০17010101) 01 1)677)007-8০৮- গণতন্ত্রের পরিচয় 
ইসলামি আকীদায় গণতন্ত্র 
ইসলাম ও গণতন্ত্রের (আকীদাগত) পার্থক্য 
ইসলাম ও গণতন্ত্রের শাষক নির্বাচন পক্রিয়া 
ভোট বনাম পরামর্শ পার্থক্য 
বিভিন্ন স্কলারদের দৃষ্টিভঙ্গিতে গণতন্ত্র 
পরিশিষ্ঠ 


217 মায়েদা 50 
218 সুরা নিসা 65 


দরসুল আকিদা -160 
[)০11016107) 01 1)০709০8০%- গণতন্ত্রের পরিচয়- 
1. ৬৬11011)০019 
[0০101001805 (19910: 611110760000(00 027770172177,7010. 06777051960 


[01912110 /0795 10101) 

1. (13917090805 ) 19 ৪ 10177 01 909৮9111100. 11 ৮/17101 019 
[0901)19178591005 81110010111 (09 017090959 01911: 0091101179 195191811010.21? 

॥. ১ 09110901805 15 ৪1001101098] 9969171, 01 ৪. 959191]] 0: 09019101)- 
118101116 ৮5111011) 21 1179016016101] 01 01:58101581101 018, 00017075511 10101) 
৪1] 10010010919 118৬০ 81 90108191181 011)09৬/০1., 

ইংরেজী [)০1790190% শব্দের বাংলা অর্থ গণতন্ত্র। এই ইংরেজী 791709018০% 
শব্দটি গ্রীক শব্দ [91095 ও 11808 থেকে উৎপন্ন হয়েছে। 79005 শব্দের অর্থ 
জনগণ আর 71808 শব্দের অর্থ শাসন বা ক্ষমতা। সুতরাং উভয় শব্দের মিলিত 
অর্থ দাঁড়ায় জনগণের শাসন বা জনগণের ক্ষমতা। সাধারণভাবে গণতন্ত্র হলো এমন 
একটি রাষ্থ্্রীয় ব্যবস্থা যেখানে; ৪০৬০:015 199191801017. বা আইন তৈরীর ক্ষেত্রে 
জনগণকে অথরিটি হিসাবে সাব্যস্ত করা হয়; 

2,101700 ৬৬০1059607-০৮% 11)0৮010]1)9010 1)101011975 (199১) 
19170901805 89 ৪. 60৮9111110101 11) 51010] 90110101776 [90৮/01-19 117৬93190 117 
1016 [9901019 8100 9%:6101590 05 11791] 01190615 01: 11101190015 11710050) 
19101996106811017.429 

গণতন্ত্র বলতে বুঝায়, এমন এক মতবাদ ৰা ব্যবস্থাকে যেখানে সমাজ-রাষ্ট্রের আইন 
£০৮০0105 19219181011 বা বিধান প্রণয়ণের (301101)9 [20৬19) চূড়ান্ত ক্ষমতা 
অর্পণ করা হয় জনগণের উপর বা তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর৷ 


215 100009://910.571101)5019.01:5/৬/1101/])010001-809 
229 (1700)9://5% ৬/৬7.117917119100-50905691-.0010/01010101091-5/09101090190%) 


161- দরসুল আকিদা 
3, 10050101)0019 01 711697)10109 (1771)221 


10:06 ঠাগ 00110 0116 1/010)0101 177101110 16101] 
| 11501 
[00151005010 110010110$ 01116 [90016 9407 1616 (0716 010 411615 
0011...” (000৩৫ 311118090] 5০05: 313 13115 20000]. [106 80010 00]0- 


10 /0তাথাতা।, 9106] 06 $0]1থা] 


এ. [10৮ 0101)০019 01 11197070109 (1955)222 


1170 7955 (9060001) ০1097. 91 0৩ //০10191241087114741044০0174 


“0677001785৮” 85 “81011 01 ০9৬০1711011 19500 01017 5011:816 0101) [9০০- 
টাত 0110 11) [100০1] [11165 01001 661 €1০০16 1679765617111৮৩ 11150100010175 
810 911 ৮০০৪101৮৩ 1651001511016 10 1176 [601016, 7174 7 ৮৪৮ 01111619560 011)011 
[16 100170917610091 75501010010 01 0106 60009111501 811 11101৮10915 110 01 07911 
৪0917716111 01110, 1110617% (17701010178 1110৩7 91 01100161) 7110 6৯1655107) 
0110 0170 190158011 011791019117655.” 7110)15 06111101011 10199 59115 ০01100111190181% 
5. ৮ /১10191)97) 11107110018, 
আধুনিক গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা “আমেরিকান প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম 
লিংকন ১৮৬৩ সালে গেটিসবার্গের এক জনসভায় “গণতন্ত্র-এর আধুনিক সংজ্ঞা 
দেন এভাবে যে, 7)9107090180% 19 0106 60617010061) 0 0)6 10901015 05 016 
0901019 ৫170 101 (86 [9016. “গণতন্ত্র এমন একটি সরকার ব্যবস্থা, যা জনগণের 
উপর জনগণের দ্বারা পরিচালিত জনগণের শাসন ব্যবস্থা বুঝায়, 
মোটকথা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতামতের ভিত্তিতে এবং জনগণের ইচ্ছা অনুষায়ী 
দেশ শাসনের নামই গণতন্ত্র। অন্য কথায় গণতন্ত্র হ"ল এমন একটি শাসন ব্যবস্থা যা 
সম্পূর্ণরূপে জনসমষ্টির ইচ্ছাধীনে পরিচালিত। 


221 10900090180% 8100 1116 11171 99910 009৬91701019101. (১966. 4)0)%0010 [0101৬915119 
[01655. 109 4১০৪1 10179৬01510 
22 17311).07১85০.5) 


দরসুল আকিদা -162 


ইসলামি আকিদায় গণতন্ত্র 
গণতন্ত্রের কয়েকটি দিক 


আইন 
গণতত্র ররর 
[06911000120 অধিকার 


সংখ্যাগরিষ্ঠতা 


আল্লাহ তাআলা তীর মনোনীত দ্বীন ইসলামকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মাধ্যমে 
পূর্ণতা দান করেছেন। তিনি মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন পরিপূর্ণভাবে ইসলামের 
মধ্যে প্রবেশ করতে এবং নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন অন্য দ্বীন অন্বেষণ করতে। 
সুতরাং কোন মুমিনের সুযোগ নেই ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করার 
সুযোগ নেই এ দ্বীনের মধ্যে কিছু সংযোজন, বিয়োজন কিংবা পরিবর্তন, পরিবর্ধন 
করার। 

(১) সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে: গণতন্ত্রের মূল কথা জনগণের সার্বভৌমত্ব অর্থাৎ 
সকল ক্ষমতার মালিক সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ। একথা নিঃসন্দেহে শিরক। 
কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, 


163- দরসুল আকিদা 
“রাজত্বে তার কোন শরীক নেই223 
তিনি আরো বলেন, 

25 ০2০ এ 6985 2 ০০ আজ ভে এ 5 হা] ৪ 
“তুমি বল, হে আল্লাহ্‌, রাজত্ের মালিক, আপনি যাকে চান রাজত্ব দান করেন, আর 
যার থেকে চান রাজত্ব কেড়ে নেন?24 
অন্যত্র তিনি বলেন- 

“বরকতময় তিনি যার হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব আর তিনি সব কিছুর উপর 

সর্বশক্তিমান”255 

মহান আল্লাহ আরো বলেন 

এ এ ৬৪১৪ ৭ ৩৩ ওএ5 ১১৪ 5৩০১৯ ০9 এড এও র্‌ 
18১8 82২88 €৬৯ ৫৫ 91১9 

“যার হাতে রয়েছে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের রাজত্ব। যিনি কোন সন্তান গ্রহণ 

করেন না এবং তাঁর রাজত্বে কোন শরীক নেই”226 

আল্লাহ্‌র বাণী থেকে বুঝা গেল আল্লাহই সকল ক্ষমতার মালিক। মানুষকে ক্ষমতার 

মালিক বা উৎস বানানো তাঁর সাথে শরীক স্থাপনের শামিল, যা স্পষ্ট শিরক। 

(২) আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে : 

শরিয়ত সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে, হাকিম (আইন প্রণেতা) হলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ 

তায়ালা। আর তিনিই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ওহির 

মাধ্যমে বিধিবিধান নাষিল করেছেন। 

আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

2৫ 119১৯ 0 ০৭ এ ৭ হই ৪] 
“বিধান দেওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই ৮227 


22১ বনী ইসরাঈল ১১১ 
224 আলে ইমরান ২৬ 


দরসুল আকিদা - 164 
1১১149২ ৪ এ ১5 ১3 
তিনি কাউকে নিজ কর্তৃত্বে শরীক করেন নাঃ 
4 &8১০৭ 9৯9 44] ৩৯5 উ 2২39 
আল্লাহ নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশকে পিছনে নিক্ষেপ করার কেউ নেই। তিনি দ্রুত 
হিসাব গ্রহণকারী”229 
যারা তা করবে তাদের পরিণতি 
9925 এব স$2 050598১321০ 
“যারা আল্লাহর নাধিল করা বিধান দিয়ে ফায়সালা করে না তারাই অবিশ্বাসী 
কাফের] 29 
তিনি আরও বলেছেন- 
| 051159 28% 843। ৩13 
ডি 777 5757755 
28522157 ডি 195455৩103৬): 
1১০ ৭০: 15 ০ 
“আপনি কি এ সমস্ত লোকদের দেখেননি যারা ধারণা করে, আপনার উপর যা 
নাধিল করা হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাধিল করা হয়েছে তারা তার উপর 
ঈমান আনয়ন করেছে। অথচ তারা বিবাদমান বিষয়কে তাগুতের কাছে ফায়সালা 
চায়। আর তাদের আদেশ করা হয়েছিল যেন তাকে অস্বীকার করে। আর শয়তান 
তাদেরকে পরিপূর্ণভাবে গোমরাহ করতে চায়” 
গণতন্ত্রে আইন-বিধান রচনার চুড়ান্ত ক্ষমতা অর্পণ করা হয় পার্লামেন্ট সদস্যদের 
উপর। এমনকি তারা আল্লাহর আইনকে বাতিলও করতে পারে৷ উদাহরণ স্বরূপ 
বলা যায়- পতিতাবৃত্তির লাইসেন্স দেওয়া, মদের লাইসেন্স দেওয়া, সুদের বৈধতা 


227 সুরা ইউসুফ-৪০ 
228 সুরা কাহাফের ২৬ 
229 রা“দ ১৩/৪ 

230 সুরা মায়েদা-৪8 
231 সুরা নিসা-৬০ 


165- দরসুল আকিদা 
দেওয়া, ১৮ বছরের পূর্বে বিয়ে নিষিদ্ধ করা, ১৬ বছর বয়স পারস্পরিক সম্মতিতে 
যেনা করলে তার বৈধতা দেওয়া, স্বামীর অনুমতিতে স্ত্রী অন্য পুরুষের সাথে 
ব্যভিচার করলে তার বৈধতা দেওয়া, যাত্রা, সিনেমাহলে প্রকাশ্যে বেহায়াপনা ও 
অশ্লীলতার চর্চাকে অনুমোদন দেওয়া ইত্যাদি। এ ধরনের নীতিমালা নিঃসন্দেহে 
আল্লাহর বরুবিয়্যাতের (ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের)ক্ষেত্রে শিরক এবং স্পষ্ট কুফরী। 
(৩) পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে- 
গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য যেটা বলবে, যে বিষয়ে সম্মত হবে সেটাই হবে 
দেশের সর্বোচ্চ আইন, যার বিরোধিতা করা আইনত অপরাধ। সংসদ সদস্যদের 
খ্যাগরিষ্ঠতাকে কুরআন-সুন্নাহ উপরে স্থান দেওয়া হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে 
তারা কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইনও তৈরী করতে পারে, 
গণতন্ত্রে যেকোন মতবিরোধ বা বিতর্কের চুড়ান্ত মিমাংসাকারী বানানো হয় 
সংবিধান ও এর ধারা সমূহ এবং পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে। এটা একটা স্পষ্ট 
কুফরী। মহান আল্লাহ বলেন, 
2819 05 054 2১ ৩] 2৯০13 এ| এ! ১9১৯ ৪ ৪৪ 8০333 ৩৪ 
১893 ১৬9 2৩ এডি ৯৭ 
“অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা বিতন্ডা কর, তাহ'লে বিষয়টি আল্লাহ ও 
রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী 
হয়ে থাক। এটাই কল্যাণকর ও পরিণতির দিক দিয়ে সর্বোত্তম"232 
তিনি আরো বলেন- 
১০১] 81055 ৩11১৭ 415535 এ|। ৮:৯৪ 0 25 ১5 ০০৯৭ 0৫153 
10829555055 38 515505 হ॥। ১০৪০০০৩2১৭৪, 
আল্লা ও তাঁর বসল কোন বিষয়ে ফায়্ুলা দুলে কোন খুসিন পুরুষ বা নারীর 
সে বিষয়ে নিজস্ব কোন ফায়ছালা দেওয়ার এখতিয়ার নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও 
তার রাসূলের অবাধ্যতা করবে, সে ব্যক্তি স্পষ্ট ভ্রান্তিতে পতিত হবে" 


2১2 নিসা ৫৯ 
233 আহযাব ৩৬ 


দরসুল আকিদা -166 
(| 91 099 ৩ এ|। ০৯০০০ এ ১০৫ ০০১৯ ওই ০৪ 2 ৪৮ 013 


০১৯৪ এ ৯৯ ৩1 
আর যদি আপনি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মেনে নেন, তবে তারা 


আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী করে দেবে। তারা শুধু অলীক কল্পনার 
অনুসরণ করে এবং সম্পূর্ণ অনুমান ভিত্তিক কথাবার্তা বলে থাকে 234 
৪. প্রতিনিধিত্ব 

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্র পরিচালনার অর্থ হ*ল মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্র 
পরিচালনা। পক্ষান্তরে খিলাফতের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা অর্থ হ'ল আল্লাহর 
প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্র পরিচালনা 

2৬ ০১১। ৪ ৩০৮ ভা! ২০০] ০089 
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প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি 
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তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন এবং একে অন্যের উপর মর্যাদা 
সমুন্নত করেছেন, যাতে তোমাদের কে এ বিষয়ে পরীক্ষা করেন, যা তোমাদেরকে 
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9098 
তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা 


দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি 
শাসনকতৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববতীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় 
করবেন তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্যে পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়- 
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ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। তারা আমার এবাদত 
করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না৷ এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, 
তারাই অবাধ্য? 


একনজরে ইসলাম ও গণতন্ত্রের (আকীদাগত) পার্থক্য 


ইসলাম গণতন্ত্র 
“যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহরই : জনগনই সকল ক্ষমতার উৎস। 
জন্য” ২:১৬৫ 


আল্লাহ তাআলা সার্বভোমত্বের | সার্বভৌমত্বের মালিক জনগন। 
চা 
“আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা জনগন, 


ইসলামী রাষ্ট্রে আল্লাহকেই যেহেতু | গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণ যেহেতু 
সেহেতু ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ, | মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ, এমনকি 
বৈধ-অবৈধ ইত্যাদি যাবতীয় অকাট্য | বৈধ-অবৈধ ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় 
এবং স্পষ্ট বিষয়ে আল্লাহর নির্দেশনা | সাব্যস্ত করার অধিকার জনগণের। 


অনুসারে আইন প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন করা ! এতে সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ে যেকোন 
হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতানুসরণ | ব্যক্তি যেমন রাষ্ট্র প্রধান হ'তে পারে, 
করার নীতিকে ইসলাম এড়িয়ে চলে।! তেমনি ইচ্ছামত যেকোন আইন 
কেননা আল্লাহ অধিকাংশের । রচনা করতে পারে৷ এজন্য 
মতানুসরণকে নিরুৎসাহিত করেছেন” 1 2910115 10715 0০ £811660+ 
[৪.৫৯] হ*ল গণতত্ত্রের চুড়ান্ত কথা। 


ইসলাম ধর্ম শুধু ব্যক্তিগত জীবনে নয় | গণতাত্রিক ব্যবস্থায় ধর্ম নিছক একটি 
মানুষের সার্বিক জীবনে ধর্মের বিধি-বিধান । ব্যক্তিগত ব্যাপার। ব্যক্তিগতভাবে 
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করা। (সূরা নূর ৫৫) 


গণতন্ত্র একটি মানব রচিত মতবাদ। গণ মানুষের ইচ্ছা বা আইন অনুসারে 
পরিচালিত হয় বলেই এর রাষ্ট্র বা শাসন ব্যবস্থাকে গণতন্ত্র বলা হয়। অন্যদিকে 
ইসলাম আল্লাহর মনোনীত জীবন ব্যবস্থা। আল্লাহর খলীফা হিসাবে এবং তাঁর 
ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হয় বলে ইসলামের শাসন ব্যবস্থাকে খিলাফত বলা হয়। 
ইসলামে খলিফা নির্ধারণ হয়; আহলুল হাল্লি ওয়াল আক্কদ"র ভিত্তিতে, অর্থাৎ 
সিদ্ধান্ত নেওয়ার মুহূর্তে সঠিক পরামর্শদানে সক্ষম, কুরআন সুন্নাহের জ্ঞানে 
পারদর্শী, বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ব্যক্তিদের পরামর্শক্রমে। 


গণতন্ত্রে দলীয় শাসন থাকে | ইসলামিক রাষ্ট্রে বহু দলের উপস্থিতি থাকলেও, 
অর্থাৎ রাষ্ট্র একটি দলের | কোন দল শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করতে পারবেনা, 
কারণ এতে পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা খুব বেশী এবং 
আমরা তা বর্তমান ব্যবস্থাপনায় দেখতে পাই। খলিফা 
(ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান) বা জনগণের প্রতিনিধি কোন 


দলের লোক হলে তিনি দল ত্যাগ করে খলিফা 
হবেন। দলের সাথে তার কোন সংযোগ থাকবে না 
এবং তিনি যোগ্যতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রের নাগরিকদের 
মধ্যথেকে বিভিন্ন বিষয়ে কর্মকর্তা নিয়োগ করবেন। 


গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্র প্রধান | ইসলামী খিলাফতে শাসক যতক্ষণ যোগ্যতার সাথে 
বা শাসক একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ | শাসনকার্য পরিচালিত করতে পারবেন ততক্ষণ 
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পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকেন৷ 
মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে 
সার্বিক যোগ্যতা ও সক্ষমতা 
থাকা সত্ত্বেও তাঁকে ক্ষমতা 
ছেড়ে দিতে হয়। 

গণতন্ত্রে জনগণকে শাসন 
তত্বাবধানের দ্বায়ীত্ব দেওয়া 
হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে 
জনগণের রায় নিয়ে যেই 
তাদেরকে কেন্দ্র করে 
শাসন ক্ষমতার 8/৫ বছরে 
জনগণের আসলেই কোন 
ক্ষমতা থাকেনা। শাসকগোষ্ঠী 
ভুল করলে বা জনস্বার্থ বিরুদ্ধ 
কাজ করলে তা সংশোধনের 
জন্য 8৫ বছর অপেক্ষা 
আরেকটি ভাল রায় দেওয়ার 
জন্য এবং সেটি মিস্‌ হলে বা 
জনগণ প্রতারিত হলে 
আবারও 8/৫ বছর কপাল 
চাপড়াতে হয়। 
গণতন্ত্রে নেতা নিজের চরিত্র 
তাকে ভোট দিতে বলেন এবং 
তিনি নেতৃত্বের যোগ্য বলে 
ঘোষণা করেন। শুধু তাই নয় 


থাকবেন,তিনি ব্যর্থ হলে এ মুহুর্তেই বিদায় নিবেন বা 
বিদায় করা হবে 


ইসলামী খিলাফত পদ্ধতিতে প্রতিনিধি বা খলিফা যে 
কোনো সময় ভুল করলে সমাজের যে কোন শ্রেণীর 
পারে, কৈফিয়ৎ নিতে পারে, এমনকি তাকে কটাক্ষ 
করে কথা বললেও খলিফার কিছুই করার নেই। 
কারণ ব্যক্তিগতভাবে রাগান্বিত হয়ে তিনি কিছুই 
করতে পারেন না। ভুল শুধরাতে ব্যর্থ হলে তাকে 
তাৎক্ষনিকভাবে বিদায় নিতে হয়। 


ইসলামে নেতৃত্ব চাইলেই- তিনি নেতৃত্ব দানে 
অযোগ্য বলে বিবেচিত হন এবং তিনি বাদ পড়েন বা 
বিদায় হন। রসুল(সাঃ) নেতৃত্ব দাবী করা লোকটিকে 
বাদ দিয়ে অন্যদের মধ্য থেকে নেতা খুঁজতে 
বলেছেন, কারণ নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়ার কারনে সে 


সে 


অন্য প্রার্থী তার থেকে কোন 
ক্রমেই ভালো নয় একথা 
নিশ্চয়তার সাথে প্রচার করেন 
ও প্রকাশ্যভাবে বা 
অপ্রকাশ্যভাবে তার গীবত 
করেন৷ অনেক সময় তার 
বিরুদ্ধে কাল্পনিক অভিযোগ 
পেশ করেন এবং 
চালেন যাতে মানুষ তাকে 
ফেরেশতা এবং তার 
প্রতিপক্ষকে শয়তান মনে 
করে। 
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নেতৃত্বের যোগ্যতা হারিয়েছে(একদা দুই প্রভাবশালী 
ব্যক্তি এসে রসুল (সোঃ) কে বললেন,ইয়া রাসুলুল্লাহ! 
আমাদেরকে আমাদের এলাকার শাসক মনোনিত 
করুন। 
রসুল সাঃ) বললেন. “আমরা এরুপ বাত্তিকে কোন 
পদে মন্যোনাত কার নাযে তার পদ চেয়ে নেয় বা 
পদের প্রতি লালাহিত হয়।? বৃখারী) 
আর খলিফা নির্বাচনের পর যদি অন্য কেউ এসে 
বলে এ ব্যক্তি খলিফা হবার অযোগ্য,আমিই যোগ্য, 
আমাকে খলিফা বানানো হোক তাহলে রসূল (সাঃ) 
বলেন- এ লোকটিকে হত্যা কর৷ কারণ সে ফেত্না 
সৃষ্টি করতে চায়,ফেৎনা হত্যা অপেক্ষা ভয়াবহ। আর 
খলিফার ব্যাপারটা এমন যে খলিফা আল্লাহর আইন 
অনুসরণ করে সমস্যার সমাধান করেন। মৌলিক 
ক্ষেত্রে নিজের মতামত দিতে তিনি অক্ষম তাই 
আল্লাহর প্রতি অনুগত মানুষ তার কথায় দ্বিমত 
পোষণ করেনা বরং আল্লাহর ইবাদতের স্বাথেই 
জনগণ খলিফার আদেশ,উপদেশ,নিষেধ মেনে 
চলে। এতে জনগনের এক্যে ফাটল ধরার সম্ভাবনা 
খুবই কম রেসুল(সাঃ)বলেন,“কোন ব্যক্তি যদি 
আমীরের (রাষ্ট্রের শাসক বা খলিফা)আনুগত্য ছিন্ন 
করে এক বিঘৎও দুরে সরে যায় এবং এই অবস্থায় 
তার মৃত্যু হয় ,তাহলে সেই মৃত্যু হবে তার 
জাহেলিয়াতের মৃত্যু।'-মুসলিম শরীফ) . খলিফা 
নির্বাচন নিয়ে অরাজকতা সৃষ্টির আশংকা কম, কারণ 
এত কঠিন দায়ীত্ব সাধারনতঃ কেউ নিতে চায় না৷ 
তাছাড়া এ দায়ীত্বের সাথে বৈষয়িক অনেক 
লোকসান জড়িত। 


ইসলামী ব্যবস্থাপনা বা খিলাফতে শাসক অষ্টা 
আর আল্লাহ প্রকাশ্য ও গুপ্ত সকল অবস্থা অবগত। 
সবকিছুর হিসাব রাখেন। আল্লাহকে ফাঁকি দেওয়া 


সম্ভব নয়,এটি খলিফা জানেন,মানেন, কারণ তিনি 
ঈমানদার। তিনি আল্লাহর নিকট কৈফিয়ৎ প্রদানে 
বিশ্বাসী। 


গণতান্ত্রিক শাসনে সমাজে | ইসলামী ব্যবস্থাপনা বা খিলাফতে সরকারী 
সরকারী দল ,বিরোধী দলের | দল,বিরোধী দল থাকে না এবং ধনী ও দরীদ্রের 
বিরোধ ছাড়াও উঁচু শেণী ও | বৈষম্য থাকে না। 

নীচু শ্রেণীর মধ্যে মারাত্মক 

বৈষম্য সৃষ্টি হয়। 
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গণতন্ত্রের ইসলামী করণ 
(ভোট বনাম পরামর্শ- পার্থক্য) 
বিয়ে এবং ব্যাভিচারের মধ্যে যত পার্থক্য, শুরা এবং গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য তার 


চেয়েও বেশি। 


গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শুরা বা পরামর্শ পদ্ধতি (ভোট) এবং ইসলামী রাষ্ট্রের শুরা বা 
পরামর্শ পদ্ধতি এক রকম নয়। অথচ এই শুরা ব্যবস্থাকেই গণতন্ত্রের সাথে 
ইসলামের রাষ্্ীয় ব্যবস্থাপনার সাদৃশ্য প্রমাণের জন্য সবচেয়ে বেশী যুক্তি উপস্থাপন 


করা হয়। 


বিল পাশ করা বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার 


কোন সুযোগ নেই। কুরআন ও হাদীছে 
বর্ণিত বিধানের বিষয়ে পুণর্বিবেচনা বা 
মতামত প্রদানেরও কোন সুযোগ নেই৷ 
পরামর্শ করা হয় নতুন উদ্ভূত কোন 
সমস্যা বা বিষয় নিয়ে, যে বিষয়ে 
কুরআন-হাদীছের বক্তব্য স্পষ্ট নয়। 


আকদ” এর মধ্য থেকে বাছাইকৃত 
সেরা জ্ঞানী-গুণী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের 
গঠিত হয় এবং তাঁদের পরামর্শক্রমে 
সিদ্ধান্ত হয়৷ এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের 
রায়ই চূড়ান্ত নয়। 


গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে এরকম কোন শর্ত 


| | নেই। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক 


পার্লামেন্টের সদস্যগণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার 
পারে। এক্ষেত্রে তারা স্বাধীন। 


গণতন্ত্রে জ্ঞানী-মুর্খ বোকা বুদ্ধিমান, 
সংঅসৎ সব ধরনের মানুষের শুরা 
সদস্য হওয়ার সুযোগ রয়েছে এবং সব 
ধরনের মানুষের মতকে গ্রহণ করে 
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শুরার রায় যে সর্বদা সঠিক হয়, তা নয়। | সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর সিদ্ধান্ত নেওয়া 
তাই যদি তিনি উত্তম বিকল্প পান, | হয়৷ এক্ষেত্রে মুর্খ বা বোকার দল বেশী 
অথবা মান্য না করায় কল্যাণ আছে : হওয়ার কারণে সিদ্ধান্তটি ভুল হোক বা 
বলে মনে করেন তাহলে শুরার রায় সঠিক হোক। 


মানতে ন্যায়বান শাসক বাধ্য নন। 
শুরাতে এমন কোন সিদ্ধান্ত ও আইন 
নিয়ে আসা হয় না, যা জনগণের উপর 
চাপিয়ে দেয়া হয়। 


বিভিন্ন ক্ললারদের দৃষ্টিভঙ্গিতে গণতন্ত্র 
গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টের সদস্য হওয়ার জন্য ন্যায়-নিষ্ঠতা, জ্ঞান-গরীমা, সততা, 
নির্বোধ-জাহেল ব্যক্তি পার্লামেন্ট সদস্য হ"তে পারে টাকার জোরে বা দলীয় 
আনুগত্য বিবেচনায়। ফলে এসব সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে জাহেলী আইন- 
কানুন প্রণয়ন করে৷ 
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোটার হওয়ার জন্যও সততা, ন্যায়পরায়ণতা, জ্ঞানী-গুণী 
হওয়ার শরতারোপ করা হয় না। ফলে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ জাহেল লোকদের 
ভোটে শরী“আত সম্পর্কে অজ্ঞরাই সাধারণত নেতা নির্বাচিত হয়। এজন্য 
গণতন্ত্রকে অনেক মনীষী মুর্খদের শাসন বলেছেন। 
১. রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও দার্শনিক প্লেটো গণতন্ত্র সম্পর্কে বলেছেন, “বুদ্ধিমানের চেয়ে মূর্খ 
ও অবিবেচকের সংখ্যা অধিক। সুতরাং সংখ্যাধিক্যের শাসন বলে এটা প্রকারান্তরে 
মুর্খের শাসন। 
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3. মিশরীয় ইসলামিক স্কলার মুহাম্মাদ সায়্যিদ কুতুব শহিদ রাহি. বলেন, আল্লাহর 
দাঁড়িপাল্লায় বিধান হ'ল দু”টি। একটি হ*ল আল্লাহ্‌র বিধান অপরটি জাহেলিয়াতের 
বিধান (মায়েদাহ ৫০) গণতন্ত্র আল্লাহর বিধান নয়। সুতরাং তা আল্লাহর মাপকাঠিতে 
জাহেলিয়াতের বিধান। 
(4) শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, “ইসলাম ও গণতন্ত্র দু'টি 
বিপরীতমৃখী ব্যবস্থা। যা কখনো এক হবার নয়৷ একটি আল্লাহর উপর ঈমান ও 
আল্লাহ নির্দেশিত পন্থায় জীবন পরিচালনা, অপরটি তাগৃতের (আল্লাহ বিরোধী 
অনুশাসন) প্রতি ঈমান ও তদনুযায়ী জীবন পরিচালনার উপর নির্ভরশীল? 
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(5) আবু কাতাদা ওমর বিন মাহমুদ বলেন, “যেসব লোক ইসলামকে গণতন্ত্রের 
সাথে এক করে দেখতে চায়, তাদের প্রচেষ্টা যিন্দীকদের (যারা মুখে ইসলাম 
প্রকাশ করে অন্তরে কুফুরী গোপন করে) মত, যারা আল্লাহর দ্বীনকে মানুষের 
প্রবৃত্তির সাথে সাম্জস্যপূর্ণ করার জন্য পরিবর্তন করে ফেলে-*-ইসলাম জনগণকে 
বিধানগত ক্ষেত্রে পসন্দ-অপসন্দের স্বাধীনতা দেয়নি; যেহেতু জনগণের জন্য 
ইসলামী বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হওয়া এবং শাসককে মুসলিম হওয়া 
আবশ্যকীয়। অপরদিকে গণতন্ত্র জনগণকে তাদের উপর প্রযোজ্য বিধি-বিধান 
প্রণয়নে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে৷ এটাই গণতত্ত্রের মৌলিক তত্ব, যা সম্পূর্ণ ইসলাম 
বিনষ্ট কারী”249 

(67) উপমহাদেশের স্কলার হাকীমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী 
(রহঃ)বলেন, “মোটকথা ইসলামের মধ্যে গণতান্ত্রিক শাসন নামে কোন কিছু নেই৷ 
এই নব আবিষ্কৃত তথাকথিত গণতন্ত্র শুধু একটি বানানো প্রতারণার বস্তু। বিশেষ 
করে এমন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যা মুসলিম এবং কাফের শাসকদের সমন্বয়ে গঠিত, 
অনৈসলামিক রাষ্ট্র ছাড়া আর কী হবে?24 

শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল মুনাজ্জিদ হাফিজাুল্লাহ বলেন- 
“গণতন্ত্র একটি মানব রচিত মতবাদ। এর অর্থ জনগণ নিজেই নিজেকে শাসন করা৷ 
তাই এটি ইসলাম বিরোধী মতবাদ। শাসনের অধিকার সুউচ্চ ও সুমহান আল্লাহর 
অধিকার। কোন মানুষকে আইন প্রণয়ন করার অধিকার দেয়া জায়েজ নেই। সে 
মানুষ যে-ই হোক না কেন। কোন সন্দেহ নেই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা আল্লাহ্‌র 
আনুগত্য ও তীর প্রতি নতি শিকার কিংবা আইন প্রণয়নের অধিকারের ক্ষেত্রে নব্য 
শিরকের একটি রূপ। এ পদ্ধতিতে মহামহিম ত্রষ্টার কর্তৃত্বকে বাতিল করে দেওয়া 
হয়, অথচ আইন প্রণয়নের একচ্ছত্র অধিকার হচ্ছে অষ্টার। কিন্তু সে অধিকার তাঁর 
থেকে ছিনিয়ে মাখলুককে প্রদান করা হয়।”42 


248 আল-জিহাদ ওয়াল ইজতিহাদ, পৃঃ ১০৩-১০৪ 
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পরিশিশ্ঠ 

আমাদের উচিত ইসলামকে বিদেশী মাপকাঠিতে ব্যাখ্যা না করে ইসলামকে তার 
নিজ জায়গা থেকে দেখতে হবে ও দেখাতে হবে৷ ইসলামের স্বাতন্র্য বা স্বকীয়তা 
বজায় রেখেই আধুনিক যুগে বৈজ্ঞানিক পন্থায় যৌক্তিকভাবে ইসলামকে উপস্থাপন 
করা সম্ভব। মানব রচিত কোন মতবাদ বা বস্তুবাদী আদর্শের ছত্রছায়ায় ইসলামকে 
বর্তমান যুগের সাথে খাপ খাওয়ানোর প্রচেষ্টা আত্মঘাতী। কোন মানুষই যেমন এক 
সঙ্গে দুই প্রভুর গোলামী করতে পারে না, ঠিক তেমনি একই সঙ্গে সম্পূর্ণ বিরোধী 
দু”টি আদর্শের অনুসরণ একজন ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব। 
বড়ই আফসোসের বিষয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা সত্তেও দেখা 
যাচ্ছে এক শ্রেণীর মুসলিমের মধ্যে ইসলামে সংযোজন-বিয়োজনের প্রবণতা 
আমরা লক্ষ্য করছি। 
আধুনিক কালের পশ্চিমা সভ্যতার আগ্রাসী জোয়ারকে যৌক্তিক ভাবে 
মোকাবিলায় অক্ষম এক শ্রেণীর ইসলামী চিন্তাবিদ এক সময় সমাজতন্ত্র নামক 
বিজাতীয় মতাদর্শকে কিছুটা সংস্কার করে ইসলামের মধ্যে গ্রহণ করার চেষ্টা 
চালিয়ে ছিলেন। বর্তমানেও এ মানসিকতার ইসলামী চিন্তাবিদগণ মানব রচিত 
গণতন্ত্রকে ইসলামের মধ্যে আত্মীকরণ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন 
গত শতাব্দীতে সমাজতন্ত্রের জয়-জয়কার চলাকালে তথাকথিত ইসলামী 
চিন্তাবিদগণ বলেছিলেন, শুধু নাস্তিক্যবাদী চিন্তাটাকে বাদ দিলে সমাজতন্ত্রকে 
ইসলামের মধ্যে গ্রহণ করতে কোন বাধা নেই। সমাজতন্ত্রকে ইসলাম সম্মত 
প্রমাণের জন্য তাঁরা “ইসলামী সমাজতন্ত্র পরিভাষা চালু করেন৷ 
বিগত ও বর্তমান শতাব্দীতে প্রভাব বিস্তার করে থাকা বিজাতীয় রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক 
মতবাদ “গণতন্ত্র সম্পর্কেও একশ্রেণীর ইসলামী চিন্তাবিদ অনুরূপ ভাষ্য প্রদান 
করে গণতন্ত্রকে মুসলিম বিশ্বে গ্রহণযোগ্য করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। তারা 
বলছেন, শুধু সার্বভৌমত্তের প্রসঙ্গটি বাদ দিলে গণতন্ত্রকে ইসলামের মধ্যে গ্রহণে 
কোন সমস্যা নেই। 
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গণতন্ত্রকে ইসলাম সম্মত ও মুসলিম সমাজে গ্রহণযোগ্য করার জন্য তারা 
“ইসলামী গণতন্ত্র” পরিভাষা চালু করেছেন৷ অথচ গণতন্ত্রের বুৎপত্তিগত অর্থ, 
ইতিহাস, এর মূলনীতি ও আদর্শগুলোকে ইসলামী শরী“আতের আলোকে বিচার- 
বিশ্লেষণ করলে আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, গণতন্ত্র একটি মানব 
রচিত শিরকী, কুফরী, জাহেলী মতবাদ। যা কখনো ইসলামের সাথে এক হবার নয়। 
মানব রচিত এই মতবাদের কিছু বিষয়কে ইসলামাইজড্‌ করে গ্রহণ করা হ'লে, তা 
হবে দ্বীনের বিকৃতি সাধন বা গায়ের ইসলামকে দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করার শামিল, যা 
আল্লাহ তাআলা কখনো গ্রহণ করবেন না, 

আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তাওফীক দান করুন- এবং এজাতীয় চিন্তাধারা 
থেকে আমাদের আক্িদাকে হেফাযত করুন। আমিন. 


শিরকে আকবার এর দ্বিতীয় প্রকার 
22৯31 এ এ১এউলুহিয়্যাত তথা ইবাদাতে শিরিকা 
সূচী 


শিরিক ফিল-উলুহিয়্যাহ“র পরিচয় এবং দলীল 
শিরিক ফিল-উলুহিয়্যাহ“র ক্যাটাগরী [প্রকার| 
ইসলামী আক্রিদায় অসিলা 

একনজরে শিরিক ফিল উলুহিয়্যাহ“র কিছু উদাহরণ 


243 আলে ইমরান ৮৫ 


দরসুল আকিদা - 178 
পরিচয় 
যে সব ইবাদতের নির্দেশ আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন, সেগুলো কেবল আল্লাহর 
জন্যই করতে হবে৷ ইবন কাসীর রাহি, বলেছেন, 
১২] ১৯১৯৬] 9১ - 5৩৯ ১ 21 
“যিনি এ সব জিনিসের সৃষ্টিকর্তা তিনিই তো ইবাদতের যোগ্য।” 
[এই সব ইবাদাতের কোন একটিও যদি অন্য কারো জন্য করা হয় 
তাহলে তা হবে "উলুহিয়্যাত তথা ইবাদাতে শিরিক] 
যিনি রব হবেন তিনিই হবেন মা'বুদ বা উপাস্য। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী_ 
সা 0585 বাশ কা ৩৩ এও এও ভা ১৩১ [9এলা এএখা ও 
3528 6১৯3 ঠ5 গলা ০৪ 0905 ও নএএও ০৯ 9১ ৪ ৮৯ 
09 5 এ ঝি 9 ১৪ইধা ৪১১ এ১লা 
“হে মানুষ! তোমরা ইবাদাত করবে সেই মহান রবের যিনি তোমাদেরকে এবং 
তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হও। 
যিনি তোমাদের জন্যে যমীনকে করেছেন বিছানা স্বরূপ আর আসমানকে করেছেন 
ছাদ স্বরূপ। আর যিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি নাষিল করেন, অতঃপর এর দ্বারা উদগত 
করেন নানা প্রকার ফলশস্য তোমাদের জীবিকা হিসেবে। অতএব, তোমরা কোনো 
কিছুকেই আল্লাহর সমকক্ষ তথা অংশীদার করো না, অথচ তোমরা অবগত আছ” 
সুরা আল-বাকারা, আয়াত: ২১-২২ 
এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 
(554319২১895 এ|15১৯30 ১৩। ৮০ এ ৬৯ 
“বান্দাদের উপর আল্লাহ তাআলার অধিকার হলো তারা যেন কেবল আল্লাহরই 
উপাসনা করে এবং তাঁর সাথে অপর কাউকে শরীক না করে” 
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শিরিক ফিল-উলুহিয়্যাহ'র ক্যাটাগরী [প্রকার 


2১921588504 4১)৩ 4৬০1 ৮০৬ 
1-[সরাসরি উলুহিয়্যাতে শিরিক] চা ৷ 211[দোজা-্রার্থনা] 
ৃ তা বাদাতে আল্লাহ ছাড়া 2.1-[মৌখিক ইবাদাত] চু 
আলা কেট ঘোগা আছেন রলে বিশাস করা দু £1সাহাযগ্রর্থা 
"  ) ৬) ১5555) 2.৫ অন্তর সম্পন্ত ইবাদাত] ১3০০ 
্ 2-[আাল্লাহ ব্যতিত অনোর জন্য মস ্ £1-]আশ্য প্রার্থনা] 
্ ইবাদাত নিবেদন করা] ) 3-াকর্মাত ইবাদাত] 4382411 
পু 3 - - 2141[উদ্ধার প্রার্থনা] 


450) ৪০০ ৬৪ এ) 4৬ 


3-[হকুম ও আনুগতো শিরিক] | 7 2.ালসম্প্ ইবাদাত], | 


25৯91 ০৪ গো এ এ৪১৩ ২৪০1 
1-|সরাসরি উলুহিয়্যাতে শিরিক] 
তথা ইবাদাতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ যোগ্য আছেন বলে বিশ্বাস করা; 
বা কাযত [অন্য কোন ইলাহ] গাইরুল্লাহ“র জন্য কোন ইবাদাত নিবেদন 
করা এই প্রকার শিরিকের অন্তভুত্ত* 
অনুরূপভাবে কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ ইবাদাতের উপযুক্ত; একথা 


বিশ্বাস রেখে তার বা কারো নাম আবদুর রাসুল বা আব্দুল ইসাইন [রাসুলের 
বান্দা-হুসাইনের বান্দা] ইত্যাদি রাখে; তাহলে তা এ পর্যায়ের শিরিক হবে৷ 


24543 ০১২] 3/49 
245 প্রাণ্তক্ত; 3/49 
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এ ৪] 3৮] 0৭ ৪ ৪৫৬০ 
2-1আল্লাহ ব্যতিত অন্যের জন্য ইবাদাত নিবেদন করা] 
22198] |2.1-মৌখিক ইবাদাত] 
[॥ %৬৮৭ [2.1.1 দৌআ-্রার্থনা] 
পরিভাষায় দৌআ-আহবানের শিরক বলতে; পুণ্যার্জন বা মানুষের সাধ্যের 
বাইরে এমন কোন পার্থিব লাভের আশায় অথবা এমন কোন পার্থিব ক্ষতি থেকে 
রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌ তা”আলা ব্যতীত অন্য কাউকে আহবান করাকে 
বুঝানো হয়। 
সকল আহবান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই জন্য এবং তা গুরুত্বপূর্ণ একটি 
ইবাদাত। যা তিনি ছাড়া অন্য কারোর জন্য ব্যয় করা জঘন্যতম শিরক। তবে 
মানুষের সাধ্যের বাইরে নয় এমন কোন সহযোগিতার জন্য সক্ষম যে কোন 
ব্যক্তিকে আহবান করা যেতে পারে। এতদসত্তেও এ সকল ব্যাপারে মানুষের উপর 
সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হওয়া ছোট শিরকের অন্তভুক্ত। 
আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন: 
1১14 851১০১ 9৪ 4| ৯০॥ 013 

“নিশ্চয়ই মসজিদসমূহ একমাত্র আল্লাহ্‌ তা”আলার জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌ 
তা”আলাকে ডাকার পাশাপাশি অন্য কাউকে ডেকো না।”?246 
যারা আল্লাহ্‌ তা*আলাকে গর্ব করে ডাকছে না তাদেরকে তিনি জাহান্নামের হুমকি 
দিয়েছেন। আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন: 
০9৬০ ৮৭০০ ১০ 03৯5 এ ৩1 ক জিন 5 249 058 
“তোমাদের প্রভু বলেন: তোমরা আমাকে সরাসরি ডাকো। আমি তোমাদের ডাকে 
সাড়া দেবো। নিশ্চয়ই যারা অহঙ্কার করে আমার ইবাদাত (দো”আ বা আহবান) 
হতে বিমুখ হবে তারা অবশ্যই লাঞ্চিত হয়ে জাহানামে প্রবেশ করবো”247 


246 সুরা জিন:১৮ 
247 মুগমিন/গাফির:৬০ 


181- দরসুল আকিদা 
আল্লাহ্‌ তাআলা ভিন্ন অন্য কাউকে ডাকা হলেও তারা কখনো কারোর ডাকে 
সাড়া দিবে না। বরং তাদেরকে ডাকা সর্বদা ব্যর্থ ও নিম্ষল হতে বাধ্য। 
রি 

এলপি পান্না সি 
“সত্যিকারের একক ডাক একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলার জন্য। যারা তিনি ব্যতীত 
অন্য কাউকে আহবান করে তাদের আহ্বানে ওরা কখনো কোন সাড়া দিবে না৷ 
তারা ওব্যক্তির ন্যায় যে মুখে পানি পৌঁছুবে বলে হস্তদ্বয় সম্প্রসারিত করেছে। 
অথচ সে পানি কখনো তার মুখে পৌঁছুবার নয়। বস্তুত কাফিরদের ডাক ব্যর্থ ও 
নিম্মল হতে বাধ্য1,248 
যারা একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা ছাড়া অন্য কাউকে ডাকে তাদেরকে আল্লাহ্‌ 
তাআলা ভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত করেছেন। 
আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন: 
১৯9 28 ০৯ এ খু ০১৯৪ 9০৭ এ| ৩১১ ৬৩ ১৪3 ১ ৩০৭ ৩০১ 

028 ৮৫7০১০০ 

“সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে হতে পারে? যে আল্লাহ্‌ তা'আলার 
পরিবর্তে এমন ব্যক্তি বা বস্তূকে ডাকে যা কস্মিনকালেও (কিয়ামত পর্যন্ত) তার 
ডাকে সাড়া দিবে না এবং তারা ওদের প্রার্থনা সম্পর্কে কখনো অবহিত নয়।”*24, 
ইব্রাহীম (আ.) মুশরিকদেরকে এবং তারা যাদেরকে ডাকতো তাদেরকেও দৃঢ়ভাবে 
প্রত্যাখ্যান করেন৷ তিনি একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলাকে ডাকেন। যীকে ডাকলে 
কখনো সে ডাক ব্যর্থ হয় না(তিনি বলেন, 
ল9 95৯ ০৮৫ খা ৮০ (29 9533 এ ০১১ ০৫ ০১১০৩ ৪ লিও 


24$ রা*দ: ১৪ 
249 আহকাফ.৫ 


দরসুল আকিদা -182 
“আমি তোমাদেরকে এবং তোমরা আল্লাহ্‌ তা”আলা ছাড়া যাদেরকে ডাকছো 
সকলকে প্রত্যাখ্যান করছি। আমি শুধু আমার প্রভুকে ডাকছি। আশা করি, আমার 
প্রভৃকে ডেকে আমি কখনো ব্যর্থ হবো না।”?250 
একমাত্র আল্লাহ্‌ তা,আলাই সকল লাভ-ক্ষতির মালিক। অন্য কেউ নয়। তিনি ইচ্ছে 
না করলে কেউ কারোর লাভ বা ক্ষতি করতে পারে না৷ আর সকল 
কল্যাণাকল্যাণও কিন্তু মানব সাধ্যের আওতাধীন নয়। বরং তার অনেকটুকুই মানব 
সাধ্যাতীত। সুতরাং সকল ব্যাপারে তাঁকেই ডাকতে হবে৷ 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন: 
5513 এট ০৪ ৬ 4০৪ 39 ৩৯৪১ 9৩ | ০১১ ৩৪ ৩ 3১ 
১৩ ১3 এ১ 019 ০9৯ 312 ১৪৫ ১৪ 280 ০০৪ 919 ০৯৭ 
2৯৩]| ১৯ 9১3 ০303০ 05 চ 95৪ ৩৯৮ লা সিও 
“আর তুমি আল্লাহ্‌ তাআলা ছাড়া এমন কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে ডাকো না যা 
তোমার কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারবে না। এমন করলে সত্যিই তুমি 
যালিমদের অন্তভুক্ত হবে৷ যদি আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাকে কোন ক্ষতির সম্মুখীন 
করেন তাহলে তিনিই একমাত্র তোমাকে তা থেকে উদ্ধার করতে পারেন। আর 
যদি তিনি তোমার কোন কল্যাণ করতে চান তাহলে তাঁর অনুগ্রহের গতিরোধ 
করার সাধ্য কারোরই নেই। তিনি নিজ বান্দাহেদর মধ্য থেকে যাকে চান অনুগ্রহ 
করেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও অতিশয় দয়ালু।”25 
আল্লাহ্‌ তা,আলা আরো বলেন: 
২০94] ০8 595 0৬০ ০৮859 এ| ০১১ ১০৪০০ এ 1১০৭ ০৪ 
& 93 ০585 ০৩ 75 এ ও পর) ০৩ কেও কা 23 ৩০০১ ও২ 
21031 0051 এ ১৪ 2০1৫ 
'*হে নবী তুমি বলে দাও: তোমরা যাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলার পরিবর্তে পূজ্য 
মনে করো তাদেরকে ডাকো। তারা আকাশ ও পৃথিবীর অণু পরিমাণ কিছুরও 
মালিক নয়। এতদুভয়ে তাদের কোন অংশীদারিত্বও নেই এবং তাদের কেউ তীর 


250 মারইয়াম: ৪৮ 
251 ইউনুস: ১০৬-১০৭ 


183- দরসুল আকিদা 

সহায়কও নয়। তাঁর নিকট একমাত্র অনুমতিপ্রাপ্তদেরই কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ 
হতে পারে|,,552 

তিনি আরো বলেন: 


বর স্পাদুা ০০৪ ৩5 09805 ৩398 35 ০3০৩ ৯35 


৯৩৪ 
“তামরা আল্লাহ্‌ তাআলার পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো তারা (খেজুরের আটির 
আবরণ পরিমাণ) সামান্য কিছুরও মালিক নয়৷ তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা 
কিছুতেই শুনতে পাবে না। আর শুনতে পাচ্ছে বলে মেনে নিলেও তারা তো 
তোমাদের ডাকে কখনো সাড়া দিবে না। কিয়ামতের দিবসে তারা তোমাদের 
€বাদ দিতে পারবে না।”?253 
আব্দুল্লাহ্‌ বিন আববাস্‌ রোযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা 
রাসূল (সা.) আমাকে কিছু মূল্যবান বাণী শুনিয়েছেন যার কিয়দাংশ নিম্নরূপ: 
নিদেে 9223 (08০13 ০45 9504৪ এন 215 এ এ এজ 
1১4৯| 9 এ আআ 26 ও? স এ ৮৪৪ 0 5 এ ৪ ও 
3০ 2 এ ও 5৪ খা! এ 95: 2523 এ ১০:০৫ ০0 
“কিছু চাইলে তা একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকটই চাইবে। কোন সহযোগিতার 


প্রয়োজন হলে তা একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলার নিকটই কামনা করবে। জেনে 
রেখো, পুরো বিশ্ববাসী একত্রিত হয়েও যদি তোমার কোন কল্যাণ করতে চায় 
তাহলে তারা ততটুকুই কল্যাণ করতে পারবে যা তোমার জন্য বরাদ্দ রয়েছে। আর 
তারা সকল একত্রিত হয়েও যদি তোমার কোন ক্ষতি করতে চায় তাহলে তারা 
ততটুকুই ক্ষতি করতে পারবে যা তোমার জন্য বরাদ্দ রয়েছে” 


252 সাবা: ২২-২৩ 
2১3 ফাতির: ১৩-১৪ 
2১4 তিরমিহী, ২৫১৬ 


দরসুল আকিদা - 184 
এ হচ্ছে মানব সাধ্যাধীন কল্যাণাকল্যাণ সম্পর্কে। তাহলে যা মানব সাধ্যাতীত তা 
একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলার ইচ্ছা ছাড়া কখনো ঘটবে কি? কখনোই নয়। 
আল্লাহ্‌ তা”আলাকে ডাকা বা তাঁর নিকট দো”আ করা যে গুরুত্ৃপূর্ণ ইবাদাত তা 
আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) অসংখ্য হাদীসে উল্লেখ করেছেন। 
আল্লাহ্‌ তা”আলা প্রতি রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আকাশে এসে সকল 
মানুষকে দৌ”আর জন্য আহবান করে থাকেন। 
আবু হুরাইরাহ্‌ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন: 
এ ৬ ৩৪ ০১৯ 0 90 এ সু তে এঞ্র) এ০ড ০ ৩১৪ 
(8783 ০০ 53৮55 কেক ০০ এ নও লে ০৪ ৮ ৯৯ 
5178৯ 
“আল্লাহ্‌ তা”আলা প্রতি রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আকাশে নেমে এসে 
বলতে থাকেন, কে আছে যে আমাকে ডাকবে আমি তার ডাকে সাড়া দেবো। কে 
আছে যে আমার কাছে কিছু চাবে আমি তাকে তা দান করবো। কে আছে যে 
আমার কাছে ক্ষমা চাবে আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো”,255 
আবু হুরাইরাহ্‌ (রা.) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সা.) ইরশাদ করেন: 
৪৮০] 55 চো এ 1০651 2৩5 ০1 
“আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট দো*আর চাইতেও সম্মানিত কোন বন্তু নেই” 
আবু হুরাইরাহ্‌ (রা.) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন: 
43 ১০০০ 44 এ ১৪ 
“যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ তা”আলাকে ডাকে না তার উপর তিনি রাগান্বিত হন।”257 
নূ"মান বিন্‌ বাশীর (রোঘিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সা.) 
ইরশাদ করেন: 
১৬] 9 25 
““দো”আই হচ্ছে ইবাদাত”, 


2১5 বুখারী, হাদীস ১১৪৫ মুসলিম, হাদীস ৭৫৮ 
256 তিরমিহী, ৩৩৭০ ইবনু মাজাহ্‌, ৩৮৯৭ ইবনু হিববান/ইহসান, ৮৬৭ 
2১ আদাবুল্‌ মুফরাদ, ৬৫৮ ইবনু মাজাহ্‌, ৩৮৯৫ 


185- দরসুল আকিদা 

সুতরাং এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত আল্লাহ্‌ তা”আলা ছাড়া অন্য কারোর জন্য 
ব্যয় করা শিরক আকবার বৈ কি। 

এমন তো নয় যে, আল্লাহ্‌ তাআলা কোন মাধ্যম ছাড়া কারোর ডাকে সাড়া দেন 
না। বরং তিনি যখনই কোন বান্দাহ্‌ তাঁকে একান্তভাবে ডাকে, সাথে সাথেই তিনি 
তার ডাকে সাড়া দেন। 

তিনি বলেন: 

০৮০১ 121 6 ১9০১ ৩৯৯ ০৬০৪ ক 5 ১3০ এ, 1 


03১5৯ শে ০913১8115 115৯5:1 
-ণ্যখন আমার বান্দাহরা আপনাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে তখন আপনি 


তাদেরকে বলুনঃ নিশ্চয়ই আমি (আল্লাহ্‌ তা”আলা) অতি সন্নিকটে। কোন 
আহবানকারী যখনই আমাকে আহ্বান করে তখনই আমি তার আহবানে সাড়া 
দেই। অতএব তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার উপর ঈমান 
আনে। তাহলেই তারা সঠিক পথের সন্ধান পাবো”,2% 
কবরবাসী কোন ওলী বা বুযুর্গ কারোর কোন লাভ বা ক্ষতি করতে পারে এমন 
বিশ্বাস করে তাদেরকে ডাকাও কিন্তু এ জাতীয় শির্কের অন্তভভুক্ত। এমন ব্যক্তি সঙ্গে 
সঙ্গে ইসলামের গন্ডী থেকে বের হয়ে যাবে৷ যদিও সে আল্লাহ্‌ তাআলার একান্ত 
ইবাদাতগুযার বান্দাহ হোক না কেন৷ কারণ, মক্কার কাফিররাও তো আল্লাহ্‌ 
তা”আলাকে স্বীকার করতো এবং তাঁর ইবাদাত করতো। কিন্তু শির্কের কারণেই 
তাদের এ ইবাদাত কোন কাজে আসেনি। তাই তারা অনন্তকাল জাহানামে থাকবে৷ 
আল্লাহ্‌ তা'আলা মক্কার কাফিরদের সম্পর্কে বলেন: 
০৯৬৪ ৪০ ও (8 ০০9১1 ২9 9০০ ৬9 
2১09 9021 ০) ০০৫ ৩৪ এ 028 | লে) | এএ। ০১ ৩৪ 
9095২] 09546 এ 2: ৩ 2০১০ ৫০৪৬১ ও৪ 
“আপনি যদি কাফিরদেরকে জিজ্ঞাসা করেন: আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে কে সৃষ্টি 
করেছেন? তারা অবশ্যই বলবেঃ আল্লাহ্‌ তা”আলাই সৃষ্টি করেছেন৷ আপনি বলুন: 


2১$ (তিরমিযী, হাদীস ৩৩৭২) 
2১9 বাক্কারাহ্‌:১৮৬ 


দরসুল আকিদা -186 
তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা আমার কোন অনিষ্ট 
করতে চাইলে তোমাদের উপাস্যরা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? বা আল্লাহ্‌ 
তা'আলা আমার প্রতি কোন অনুগ্রহ করতে চাইলে ওরা কি সে অনুগ্রহ রোধ 
করতে পারবে? আপনি বলুন: আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। ভরসাকারীদেরকে তাঁর 
উপরই ভরসা করতে হবে।”26) 
মন্কার কাফিররা আল্লাহ্‌ তা”আলার ইবাদাতকে মৌলিক মনে করতো। তবে তারা 
মুর্তিপূজা করতো একমাত্র তারই নৈকট্য লাভের জন্য। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন: 
এ] ১১৯০ ০ 501) 4১১ ৬৪ 1১২৫ 089 ০১০] ১১। এএ সু 
ও | ৩1338055488 ০৯ 0 ও জিডি এ থ ৩1 5) এ ও 5৯5 

১৫ ৫ 9১ ১০০৪ 
“জেনে রেখো, অবিমিশ্র আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ্‌ তা”আলারই জন্য। আর যারা 


আল্লাহ্‌ তা”আলা ব্যতীত অন্য কাউকে অভিভাবক বা সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ 
করেছে তারা বলে: আমরা তো এদের পূজা এ জন্যই করি যে, এরা আমাদেরকে 
আল্লাহ্‌ তা'আলার সানিধ্যে নিয়ে যাবে। তারা যে বিষয় নিয়ে এখন নিজেদের মধ্যে 
মতভেদ করছে নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তা'আলা কিয়ামতের দিন সে বিষয়ের সঠিক 
ফায়সালা দিবেন নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তা'আলা কাফির ও মিথ্যাবাদীকে সঠিক পথে 
পরিচালিত করেন না।”?2। আল্লাহ্‌ তা”আলা আরো বলেন: 

১২০ 39৪০ ৪১৯ 32589858393 2১০৭ ৩০ ০১১০ ০১২৯3 
28515 ০১০০%। ৩৪ 9 ০১9 ৩৪ 29 এ ০5 4 চা ৩৪ | 


চা 
“তারা আল্লাহ্‌ তাআলা ব্যতীত এমন ব্যক্তি বা বস্তূসমূহের ইবাদাত করে যা 


তাদের কোন লাভ বা ক্ষতি করতে পারে না। তারা বলে: এরা আল্লাহ্‌ তাআলার 
নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করবে। আপনি বলে দিন: তোমরা কি আল্লাহ্‌ 
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187- দরসুল আকিদা 
তা'আলাকে ভূমন্ডল ও নভোমন্ডলে তাঁর অজানা কোন কিছু জানিয়ে দিচ্ছো? 
তিনি পবিত্র এবং তিনি তাদের শিরক হতে অনেক উতধ্বে”'2€ তিনি আরো বলেন: 
28757587168 ১05৭1) মর ও ৮০৪ এ| ০১৩০০1৯5৭21 
95585208 4১০১৭1 4344 ৫5815 5885 পতা 4 
“তারা কি আল্লাহ্‌ তাআলার অনুমতি ছাড়া অন্য কাউকে সুপারিশকারী বানিয়ে 
নিয়েছে? আপনি বলে দিন: তোমরা কি কাউকে সুপারিশকারী বানিয়ে নিয়েছো? 
অথচ তারা এ ব্যাপারে কোন ক্ষমতাই রাখে না এবং কিছুই বুঝে না। আপনি বলে 
দিন: যাবতীয় সুপারিশ একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলারই জন্য তথা তাঁরই ইখতিয়ারে। 
অন্য কারোর ইখতিয়ারে নয়৷ আকাশ ও ভূমন্ডলের সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁরই। 
পরিশেষে তাঁর নিকটই তোমরা প্রত্যাবতিত হবে””263 
কবর পুজারীদের অনেকেই মনে মনে এমন ধারণা পোষণ করে থাকবেন যে, 
মন্কার কাফির ও মুশরিকরা নিজ মৃ্তিদের ব্যাপারে এমন মনে করতো যে, তাদের 
মূর্তিরা স্পেশালভাবে এমন কিছু ক্ষমতার মালিক যা আল্লাহ্‌ তা”আলা তাদেরকে 
কখনোই দেননি। বরং তাদের এ সকল ক্ষমতা একান্তভাবেই তাদের নিজস্ব। আর 
আমরা আমাদের পীর-বুযুর্গদের সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করছি তা এর সম্পূর্ণ 
বিপরীত। আমরা মনে করছি যে, আমাদের গীর-বুযুর্গদের সকল ক্ষমতা একান্ত 
আল্লাহ্‌ প্রদত্ত। আল্লাহ্‌ তাআলা নিজ দয়ায় তাঁর ওলীদেরকে এ সকল ক্ষমতা 
দিয়েছেন। তা সম্পূর্ণ তাদের নিজস্ব নয়। 
মূলতঃ তাদের এ ধারণা একেবারেই বাস্তববঞ্জিত। কারণ, মক্কার কাফির- 
মুশরিকদের ধারণাও হুবহু এমন ছিলো। বিন্দুমাত্রও এর ব্যতিক্রম ছিলো না। তারাও 
তাদের মূর্তিদের ক্ষমতাগুলোকে একান্তভাবেই আল্লাহ্‌ প্রদত্ত বলে মনে করতো৷ 
একেবারেই তাদের নিজস্ব ক্ষমতা বলে কখনোই মনে করতো না। 
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দরসুল আকিদা -188 
আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ *আববাস্‌ রোধিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: 
59 এ 5১49 ৩38 1058 এ] ১০৪ 9 এর 958 ৩১১৯৬] ৩৪ 
১১195 9 এছ এও হথজ আপ ক জজ থ এস ৭ ও 
এ ০98১৮ 
“মুশরিকরা বলতো: (হে প্রভু!) আপনার ডাকে আমি সর্বদা উপস্থিত এবং 
আপনার আনুগত্যে আমি একান্তভাবেই বাধ্য। আপনার কোন শরীক নেই। তখন 
রাসূল (সা.) বলতেন: হায়! তোমাদের কপাল পোড়া। এতটুকুই যথেষ্ট। এতটুকুই 
যথেষ্ট। আর একটুও বাড়িয়ে বলো না। তারপরও তারা বলতো: তবে হে আল্লাহ্‌! 
আপনার এমন শরীক রয়েছে যার মালিক আপনি এবং সে যা কিছুর মালিক 
সেগুলোও আপনার। তার নিজস্ব কিছুই নেই। তারা এ বাক্যগুলো বলতো এবং 
ক্লাবা শরীফ তাওয়াফ করতো", 
অনুরূপভাবে আশা বা বাসনা তথা মানুষের অসাধ্য এমন কোন বস্তত একমাত্র 
আল্লাহ্‌ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারোর নিকট কামনা করাকে বুঝানো হয়। যেমন: 
কবরে শায়িত গীর-বুযুর্গের নিকট স্বামী বা সন্তান কামনা করা। 
এ জাতীয় বাসনা গুরুতৃপূর্ণ একটি ইবাদাত যা আল্লাহ্‌ তাআলা ছাড়া অন্য কারোর 
জন্য ব্যয় করা শিরক আকবার। 
তবে কোন পুণ্যকর্ম সম্পাদন না করে আল্লাহ্‌ তাআলার রহমত ও জান্নাতের 
আশা করাও কিন্তু অমূলক। 
আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন: 
০৯৮ এস ঠা এ পুনে 218৯5 19৬ এও 1৭ জে ও 
23৯০ ১৯০ 19 এএ। 2৯3 
“নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্‌ তা'আলার উপর ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত ও 
আল্লাহ্‌*র পথে জিহাদ করেছে সত্যিকারার্থে তারাই একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলার 
অনুগ্রহের প্রত্যাশী। তিনি ক্ষমাশীল ও করুণাময়”*265 
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189- দরসুল আকিদা 
আলী (রা.) বলেন: 
27৭1০ ১৯৪৭ 
““বান্দাহ্‌*র নিশ্চিত কর্তব্য হলো এইযে, সে একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলার নিকটই 
কোন কিছু কামনা করবে৷ অন্য কারোর নিকট নয়” 


ইসলামী আৰ্দায় অসিলা 
সূচী 
অসিলার পরিচয় 
অসিলার হুকুম 


দরসুল আকিদা -190 
পরিচয় 
০:78 2১95 একথাও এ৯০| ৯ আন আজ খুসি এ এ 
১১19 (09409 (০৯) 5 05590) 9 (১৭9) ৮৯19 ১৭ 14 ০5৪ 
তাওয়াস্সুল অর্থ: নৈকট্য লাভ করা, আর অসীলা অর্থ : নিকটবর্তী হওয়া- বা 
মানজিলা। কারও অবস্থানকে মানজিলা বলা হয়।2 
গৌওএ এ|| গো! এ আও ৩ 

বলে। যেমন, নামায, রোজা, নেক আমল। এগুলো আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের 
সবচেয়ে পরিচিত ওসিলা। 


হুকুম 
অসিলা বৈধ হওয়ার দলীল 


ক. আল্লাহ তাআলা বলেন : 
ধা এ ০৪ 19৯9 এজ এ ডিও ঝা 19195 ও 
“হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং তার নৈকট্য 
অর্জন করতে সচেষ্ট হও এবং তার পথে সংগ্রাম কর, যাতে তোমরা সফলকাম 
হতে পার”267 
এই আয়াতে অসীলার অর্থ হলো: নৈকট্য লাভ করা আর এটাই হচ্ছে ইবনে 
আব্বাস, আতা, মুজাহিদ এবং ফাররা রাদিয়াল্লাহু আনহুম এর মত 
কাতাদাহ বলেন: পছন্দনীয় কাজের মাধ্যমে নৈকট্য লাভ করা। 


266 (0.9) ৪4৮০ 724 /] ] ০০১১ ০১এ 
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191- দরসুল আকিদা 
খ. আল্লাহ তাআলা বলেন: 
১১০৯352৮০০5 0505 5৪ ১০০০১ ৬1৮ 
40 ০১৯০9 ৩২০৪ 1 2১৭ 5 এ! ০ ০১২ ৬৮ এ 
199১০ ০) ০০3০ 3180195 9983 
“হে নবী আপনি তাদেরকে বলে দিন, আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে তোমরা উপাস্য 
মনে কর, তাদেরকে আহান কর, তারা তোমাদের কষ্ট দূর করার ক্ষমতা রাখে না 
এবং তা পরিবর্তনও করতে পারেনা। যাদেরকে তারা আহান করে তারা নিজেরাই 
তো তাদের পালন কর্তার নৈকট্য তালাশে ব্যাপ্ত যে, তাদের মধ্যে কে আল্লাহর) 
বেশি নৈকট্যশীল হবে) তারা তার রহমতের আশা করে এবং তার শাস্তিকে ভয় 
করে, নিশ্চয় আপনার পালনকতার শাস্তি ভয়াবহ।”2, 
এই আয়াতের আল্লাহ্‌র বাণী 448,911 ০৫2) | ০৯৪ এর মধ্যকার “অসীলা, 
শব্দটির অর্থ: “তারা আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে তার নৈকট্য লাভ করে” যেমন 


তাফসীরে জালালাইনসহ ও অন্যান্য তাফসীরে এসেছে 
অসিলার প্রকার এবং প্রকাঃ রহ 
আল্মাহুর নাম ও গুখাবলীর ওসীলা গ্রহণ 
কোন নেক আমলের মাধ্যমে ওসিলা 
পর চি করে দু" করা। 
তত কোননেক |] [ভাতে ৰ 
আমলের ওসীলা গ্রহণ। 7 কোন নেককার লোকের কাছে গিয়ে 
“শা তো রুহ ! 1 |: দুয়া চাওয়ার মাধ্যমে ওসিলা করা 
কোন | [হারাম] |] 1. ] 
ষ্ঠ | ব্যক্তিত্বের ওসীলা গ্রহণ। | শিরিক 7 জি ভাজার জারি ভি 
। কোন ব্যাক্তি কারো অধিকার ৰা মর্যাদার দা; দোহাই াহাই |: ৷ কেরাম গুবহ আওলিঘ়ার়ে কেরাম এবং 
দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ চাওয়া মাকরুহ। . || স্বীনদার ব্যক্তির ওসীলা দিয়ে দুআ করা। 
(সরাসরি নী লীদেঞ কাছে দোং নন এ ৷ অনুরূপভাবে |নির্দিন্ট শর্তসাপেক্ষে 
[যার নাছে নিও গা সখ  দ্বীনদার মৃত ব্যাক্তির অসীলা গ্রহপ করা। 
৩৫৮০০০২১৮১৯, তবে কোন কোন উলামা এটিকেও 


1 অবশাই করল হবে 4টি নাদায়েখ এবং গির্ক আকবার জায়েয স্বীকৃতি দেননি 
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[॥ আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ওসীলা গ্রহণ 
আল্লাহ তা“আলার সুন্দর সুন্দর নাম, সমুন্নত গুণাবলী এবং তীর প্রশংসনীয় কাজের 
মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভ করা। যেমন আমরা বলি ইয়া রাহমান! আমার উপর 
রহম করুন। ইয়া রাযযাক! আমাকে রিষক দান করুন ইত্যাদি 
এর দলীল হলো, আল্লাহ তাআলা বলেন: 
99545 4 28 ০১১৯ ৬৯19১১555৮৪ চা 3 
09152198415 
“আর আল্লাহর জন্যে সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে, তোমরা তাঁকে সে সব নামের 
মাধ্যমে ডাক এবং যারা তাঁর নাম বিকৃত করে তোমরা তাদেরকে বর্জন কর, 
সত্বরই তাদেরকে তাদের কৃত কর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে” 
হাদীসে অসংখ্য রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা. আল্লাহ তাআলার সুন্দর নাম ও গুণাবলীর 
অসীলায় দুআ করার জন্য উম্মতকে উৎসাহিত করেছেন 
আনাস রাযি. হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 
212২319 0550151331%1 
তোমরা “ইয়া জালজালালী অল ইকারামের মাধ্যমে বেশি করে আহবান 
করো” অর্থাৎ তা তোমাদের দোণআর মধ্যে বেশি বেশি বলবে। 
মুসনাদ এবং সুনানগ্রন্থসমূহে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহিত বসা ছিলেন এবং এক 
ব্যক্তি পাশে নামায পড়ছিলেন, তিনি যখন রুকু, সিজদা এবং তাশাহহুদে দো'আ 
করছিলেন তখন তিনি দো-আতে বলেছিলেন: 
০39 ৫3 এ ও |! | ১:০8 এ 5১ এসি ও! ক 
3৮ এ। তে এ ₹85 ল5 158 0৮1 1১ ০১319 
43094 1215 তে ০০৯ খ্রি ভম্। এ ০৪ এ ৩৩ আআ নও 
০০ 
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“হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি এ জন্য যে, সকল প্রশংসা 
তোমারই, তুমি ব্যতীত কোনো যোগ্য উপাস্য নেই, তুমি পরম অনুগ্রহদাতা, 
আকাশমগুলি ও পৃথিবীর আবিষ্কারক, হে মহিমাময় এবং মহানুভব, হে চিরঞ্জিবী 
অবিনশ্বর, আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি...” 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহীদেরকে বললেন: তোমরা কি জান 
যে, সে কিসের মাধ্যমে দো'আ করেছে? তারা বলল: আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই 
ভাল জানেন, তিনি বললেন: শপথ সেই সত্তার যার হাতে আমার প্রাণ, সে 
আল্লাহর সবচেয়ে বড নামের মাধ্যমে দৌ“আ করেছে, যার মাধ্যমে দো“আ করলে 
তিনি কবুল করে থাকেন এবং কিছু চাওয়া হলে তিনি তা দিয়ে থাকেনা2। 
অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে তাশাহহুদে 
বলতে শুনেছেন: 

215 38555 520 ত% ৬০ ০১ উল এরও 815 এন কথ! কী 


(৪৯০ ১৯ত। এ এ] 59895 এ] 0৬5 9 019 89৫ 
হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি, হে এক ও অদ্বিতীয়, 


ভরসাস্থল আল্লাহ, যিনি জনক নন জাতকও নন এবং যাঁর সমকক্ষ কেউ নেই, তুমি 

আমার পাপসমুহকে ক্ষমা করে দাও, নিশ্যয়ই তুমি ক্ষমাশীল দয়াবান। 

তিনি বললেন: তাকে ক্ষমা করা হয়েছে কথাটি তিনবার বললেন। মেহজান ইবন 

আদরা থেকে নাসায়ী বর্ণনা করেছেনঠঃ হাদীসে এসেছে - 

১০1 4৪৯1] 0৫ 24৪ 430০ এ] ৮৮০ লে 014০ এ ৪০০ ০০০ 
, ২১৯৮ ০০৯৪০৪৪৪৬৯৪ :০৪ ১ডা 

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

যখন দু:শ্চিন্তাগ্রস্ত হতেন তখন বলতেন, হে চিরপ্ীব, চিরন্তন সত্তা আপনার 

রহমতের অসীলায় আপনার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি। তিরমিজী 


211 নাসাঈ, ১৩০০; তিরমিযী, ৩৫৪৪; আবু দাউদ, ১৪৯৫; ইবন মাজাহ, ৩৮৫৮; মুসনাদে আহমাদ ১২২০৫ 
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এ হাদীসে আমরা দেখলাম, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ 
তাআলার দু'টো নাম ও তীর রহমত নামক গুণের অসীলায় দুআ করলেন। আবার 
ইয়া হাইয়ুযু ইয়া কাইয়্মু বলে তার মহান দুটো নামের অসীলা নিয়েছেন 
এটা দুআ-মুনাজাতের একটি উত্তম পদ্ধতিও বটে। বড় কথা হল, আল্লাহ আমাদের- 
রাসূলুল্লাহ সা. আল্লাহ তাআলার নামের অসীলা দিয়ে দুআ করতেন। 
॥ কোন নেক আমলের মাধ্যমে ওসিলা করে দু"য়া করা 
নিজের সুন্দর ও ভাল কোন নেক আমলের অসীলা দিয়ে দুআ করা: যেমন বুখারী 
ও মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীসের গ্রন্থে এসেছে, 
পিকে | 0850 ০৫: 05 -৮8 এ ০৮০৩ ২১৯ সে ৯৪০৯ 
৩১190 58৯5 কা 0 ৩১০ 2৯9 8১৩ 805 : এ ১ 5 ও এ 
টাও ০90] 48৮ ৪ নী 9 8০১০ ২5১৪ 45৪ ০৩ এ] 
0৯9 08 0০1 ০ | 19৯৩ 01311 ৪১৯০৯৯09৮84 
১9১৩ ৮৪ 8৮1 ১ ৩০২৩ 0074 03 0191 ভা 0 2] : ৮৯ 
141৬058:43 585 ১৫6 8 ৭ 2৭5 ০5৮০ ৮5 ত এ 
- ৬০৪ 5 3 ১ চাহ ৩1 ০৬০৫৪ ০5 ক ৭89০ 
028 15:48 ০১৯এ। 39 এ ্রগেন এটা ২ ভি 63 
১558 ০১০৩ ৬৬ 858 ও$3 ৪80 0১55 5 0150 4 

১১৯০ ১৯:15: ১ 5 ৩১৯8৬ 0০২৫০ ১৯৬ 
৬৩ ৫০ ৬৯ লে ৬৫৩ :১০১। 9: ৭ 948৯ | ০০ জা 0৪ 
34850 ৬০ ৩৪৯৫ ৬৪ও ৬৮৫৩2168593 ০. এলো! এ] ০9৭ 
39 2৯৪ ০1 ৩ ৩০ 2৩১ 203 ও ০১১০ 18০2 চিট ৪০০৭] 
| 11 ০০৪ ০ 10১ ১: এও 0575 ৩১৩৪1 ৩০ 5৩০5৪ 4৬, 
তো] ০৭ ০5৭ ৩৯৬০ ২৪১০৪, 4৬০ 6 882 ০০ ৯০১৪ ১4৫৯3 
8১83 ৬৯9০৩ ৩০১৪ 5৫ ১1] ৭ 1551 5এ। ০৪৬] ৬৪০ 
1569৯ 9১৯৮4 ১ 28095 8০৯৫ ৪০৪ এ ৪১5৬ 
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21051 ৩০১5 ভগ হী]: এখু্। 059 লে ও কল এ এ | 0 
৩১৯1 ৬১28 ১ এ ভে এ ০৪ ১৯1 ০৯9 ০8৪ ০৯৯ 83৮০৬ 
438 55১1 ভা! আ ০ ০ এ: 0 ৩১৯১৩ ৪৪৩৪ এ ১৯ ৪ ২০৪ 
0: 08 3০1 ৪19 5১815 481 6৩ এর) ১০ এ ৪ 0২: 4 
25 2ঞ:এ৬ এত ১5 ও 0১5 তে : ৩৩৪ ৭ 6 8 এ এ 
২১15 05 £ ১8৪ ৫৯০ লা ১ ৩৯৪ ৬২৫ 5 দু এ এ 5 
.০03521৯938 580২৫ ০১৪98805 এ 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের পূর্বের 
যুগে তিন ব্যক্তির একটি দল কোথাও যাত্রা করেছিল, যাত্রাপথে রাত যাপনের জন্য 
একটি গুহাতে তারা আগমন করে এবং তাতে প্রবেশ করে। আকস্মাৎ পাহাড় 
থেকে একটি পাথর খসে পড়ে এবং তাদের উপর গুহামুখ বন্ধ করে দেয় এমন 
অসহায় অবস্থায় তারা বলাবলি করছিল, "তোমাদেরকে এ পাথর হতে মুক্ত করতে 
পারবে এমন কিছুই হয়ত নেই তবে যদি তোমরা নিজ নিজ নেক আমলের 
মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়া কর তাহলে হয়ত নাজাত পেতে পার' 

তাদের একজন বলল : হে আল্লাহ ! আমার বয়োবৃদ্ধ পিতা-মাতা ছিলেন, আমি 
তাদেরকে দেওয়ার পূর্বে আমার পরিবারের অন্যান্য সদস্য স্ত্রী-সম্ভান ও 
গোলাম-পরিচারকদের কাউকে রাতের খাবার - দুগ্ধ - পেশ করতাম না 
একদিনের ঘটনা : ঘাসাচ্ছাদিত চারণভূমির অনুসন্ধানে বের হয়ে বহু দুরে চলে 
রাতের খাবার দুগ্ধ দোহন করলাম কিন্তু দেখতে পেলাম তারা ঘুমাচ্ছেন তাদের 
আগে পরিবারের কাউকে - স্ত্রী-সন্তান বা মালিকানাধীন গোলাম-পরিচারকদের দুধ 
দেয়াকে অপছন্দ করলাম আমি পেয়ালা হাতে তাদের জাগ্রত হওয়ার অপেক্ষা 
করছিলাম, এতেই সকাল হয়ে গেল অতঃপর তারা জাগ্রত হলেন এবং তাদের 
রাতের খাবার-দুধ পান করলেন হে আল্লাহ ! আমি এ খেদমত যদি আপনার 
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সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করে থাকি, তাহলে এ পাথরের মুসিবত হতে আমাদের 
মুক্তি দিন তার এই দোয়ার ফলে পাথর সামান্য সরে গেল, কিন্তু তাদের বের 
হওয়ার জন্য তা যথেষ্ট ছিল না 
নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অপর ব্যক্তি বলল: হে 
আল্লাহ! আমার একজন চাচাতো বোন ছিল, সে ছিল আমার নিকট সকল 
মানুষের চেয়ে প্রিয় আমি তাকে পাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলাম সে আমাকে 
প্রত্যাখ্যান করল এবং আমার থেকে দূরে সরে থাকল পরে কোন এক সময় 
দুর্ভিক্ষ তাড়িত ও অভাগগ্রত্ত হয়ে আমার কাছে খণের জন্য আসে, আমি তাকে 
একশত বিশ দিরহাম দিই, এ শর্তে যে, আমার এবং তার মাঝখানের বাধা দূর 
করে দেবে সে তাতে রাজি হল আমি যখন তার উপর সক্ষম হলাম, সে বলল: 
অবৈধ ভাবে সতীচ্ছেদ করার অনুমতি দিচ্ছি না, তবে বৈধভাবে হলে ভিন্ন কথা 
আমি তার কাছ থেকে ফিরে আসলাম অথচ তখনও সে আমার নিকট সবার 
চেয়ে প্রিয় ছিল যে স্বর্ণ-যুদ্রা আমি তাকে দিয়েছিলাম, তা পরিত্যাগ করলাম হে 
আল্লাহ! আমি যদি এ কাজ তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করে থাকি, তাহলে 
আমরা যে বিপদে আছি, তা হতে মুক্তি দাও পাথর সরে গেল, তবে এখনও 
তাদের বের হওয়ার জন্য তা যথেষ্ট হল না 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তৃতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ 
[আমি কয়েকজন শ্রমিক নিয়োগ করেছিলাম, অতঃপর তাদের পাওনা তাদের 
দিয়ে দেই তবে এক ব্যক্তি ব্যতীত, সে নিজের মজুরি রেখে চলে যায় আমি 
তার মজুরি বার বার ব্যবসায় বিনিয়োগ করেছি যার ফলে সম্পদ অনেক বৃদ্ধি পায় 
অনেক দিন পরে সে আমার কাছে এসে বলে, 'হে আল্লাহর বান্দা! আমার মজুরি 
পরিশোধ কর' আমি তাকে বললাম, 'তুমি যা কিছু দেখছ, উট গরু- বকরি- 
গোলাম, 1709 তোমার মজুরি' সে বলল : হে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমার সাথে 
উপহাস করো না আমি বললাম, 'উপহাস করছি না' অতঃপর সে সবগুলো গ্রহণ 
করল এবং তা হাঁকিয়ে নিয়ে গেল কিছুই রেখে যায়নি হে আল্লাহ! আমি যদি এ 
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কাজ তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করে থাকি, তাহলে আমরা যে বিপদে আছি তা 
হতে মুক্তি দাও পাথর সরে গেলতারা সকলে নিরাপদে হেঁটে বের হয়ে আসলা 23 
এ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারলাম, নিজের সৎকর্মসমূহের মধ্যে যে কাজটি 
সুন্দর ও নির্ভেজাল আল্লাহ তাআলার জন্য নিবেদিত তার অসীলায় দুআ করা 
হয়েছে। ও দুআ কবুল হয়েছে। 
তাই নিজের নেক আমলের অসীলা দিয়ে দুআ-মুনাজাত করা জায়েয 

সৎ আমলের দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার ব্যাপারে এটি একটি জলন্ত 
প্রমাণ, কারণ এই তিনজন লোকই কঠিন অবস্থায় সং আমলকে আল্লাহ তা“আলার 
নিকট অসীলা করেছে। 

প্রথম ব্যক্তি পিতা-মাতার সহিত সদ্যবহার, তাদের সহিত নম্রভাব এবং তাদের 
প্রতি অনুগ্রহ করাকে অসীলা করেছে, আর এটি আল্লাহ্‌র নির্দেশের মধ্যে একটি 
আমল যা করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেছে৷ তিনি বলেন: এবং তোমরা পিতা- 
মাতার প্রতি ইহসান কর। 

দ্বিতীয় ব্যক্তি এক মহিলার প্রেমে আশক্ত হয়ে তার সহিত ব্যভিচার করার 
সুযোগ পেয়েও তা থেকে বিরত থাকাকে অসীলা করেছে৷ এটিও একটি ভাল 
আমল। আল্লাহ তাআলা তার সৎকর্ম পরায়ন বান্দাদের সম্পর্কে বলেন:এবং তারা 
ব্যভিচার করেনা। 

তৃতীয় ব্যক্তি আমানতকে সংরক্ষণ এবং তা আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহ 
তা“আলার নিকট অসীলা করেছে৷ আর তা একজন চাকরের হক্ককে যথাযথ 
রক্ষণ করে তা তাকে পুরোপুরি ফিরিয়ে দেয়ার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট অসীলা 
করেছে। তিনি বলেন: হে মুমিনগণ তোমরা তোমাদের অঙ্গিকারগুলো আদায় কর। 
যখন তারা এগুলো করল, আল্লাহ তাদের বিপদকে দূর করে দিলেন এবং তাদের 
উপর পতিত কঠিন অবস্থাকে দুরিভূত করে দিলেন। 


215 বুখারী, ২২৭২, মুসলিম, ২৭৪৩ 
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এখানে সৎ আমলের অসীলা করে আল্লাহর নিকট দো'আ করার উপকারিতার 
উপর একটি নির্দেশনা রয়েছে এতে, সেটি হলো:এর মাধ্যমে দোণআ কুবল হওয়ার 
সম্ভাবনা বেশী 
॥ কোন নেককার লোকের কাছে গিয়ে দুয়া চাওয়ার মাধ্যমে 

ওসিলা করা 
জীবিত নেককার লোকদের কাছে যেয়ে দুআ-মুনাজাতে তাদের অসীলা করা 
জনাব আমি নতুন ব্যবসা শুরু করেছি। আপনি একটু দুআ করুন, আমি যেন 
ব্যবসায় সফল হতে পারি। 
এ কাজটিও একটি অসীলা। আমরা অনেকেই মুত্তাকী ও নেককার মানুষ দেখলে 
তাদের কাছে অনুরূপভাবে উত্তাজ, মুরববীদের কাছে দুআ চেয়ে থাকি। এটা না 
জায়েয নয়। বরং এটি শরীয়ত অনুমোদিত একটি অসীলা। 

কুরআন হাদীস দ্বারা এ ধরনের অসীলা গ্রহণের বৈধতা প্রমাণিত। 

ক. ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন: 
কাচা 58844 ০35, 008 0৯১৮০, ৫! ও 551 ১৪614251925 

১৯ া ১৯ % খ 
“তারা বলল: হে আমাদের বাবা! আমাদের পাপের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা 
প্রার্থনা করুন, নিশ্চয়ই আমরা অপরাধী, বাবা বলল: আমি আমার প্রতিপালকের 
নিকট তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো, নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল 
দয়ালু।'2+ তারা তাদের পিতা ইয়াকুব আলাইহিস সালামের নিকট তাদের জন্য 
আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে বলল, তিনি জীবিত এবং উপস্থিত ছিলেন। 

এমনিভাবে মুমিনদের জন্য বৈধ করা হয়েছে যে, তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এর জীবদাশায় তাঁর নিকট এসে তীর মাধ্যমে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা 
চাইবে। তিনি বলেন: 


21 সূরা ইউসুফ: ৯৭-৯৮ 
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0৬০০ কে নও আ 505 এএনও ক ও ও ক সও 
৯901% 419১9 

“এবং তারা যদি স্বীয় জীবনের উপর অত্যাচার করার পর আপনার নিকট এসে 

আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতো এবং রাসুলও তাদের জন্য আল্লাহর নিকট 

ক্ষমা চাইতো, তবে নিশ্চয়ই তারা আল্লাহকে তাওবা গ্রহণকারী করুনাময়ী হিসাবে 

পেতাস্ঠা5 

১335987১5৯5 ১821 0 ০১:5৪ 2১৩০ ১৬ এও 

“হে আল্লাহ! আমাদেরকে এবং আমাদের যে সকল মুমিন ভাই ইতোপূর্বে গত 

হয়েছেন, তাদেরকে ক্ষমা করে দিন”276 

হাদীসে বর্ণিত আছে: 
১০০০০। ৯৯০৯১ ০০১১৯, 

“কোনো মুমিন ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য কোনো মুমিনের দো“আ আল্লাহ 

কবুল করেন”217 

7 এ] ১৫০ ৮০ 2১৭ ০ন। ০৯১৭ :05 | ৪০ এ] 02 ০০1০০ 

2 ০ ০৮০৯9 ৪ ২৮০৯৪ ৮৪ ৭০ এ ৮5 জে] ৪৪ ০০১১ ৭৩৪৮ এ! 

43১3 8). 1 401 630 ০0৬৭] €৮৯9 এ. এএ৬ 5০৯৪৪: 0 7১০1 

0৩৩১৯ ৮53 5 ১৯৯৪ 9 ভ 98০4০8 পঞঞা ০ ও 

০২৯৯ ০৮] ০১৪০ ৬৯ ১৯৮০ ০০ ৪) তি লি 5 0 ৪৪৭ ০৯৯ 

* ১৬]| ১০১৪ ১৯] 049 6 21509 08 59 বলদ এএ। ০৮০4৪4০৮ 

০১০ 005 95 ৪1০ এও 29, ১৯৭ এ] ৪ ৫ ক ও 

0033 45৪ ০৪০৩, 04163 ০ ০.| 9০3 পু ০৯৪৫ 5 এ] 05599 :038 

১৯১৬ ৩] ৩১৯ ০০৪ লা! ১৯৪ এল 9 9১৯]: 

সাহাবী আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী 

কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে মানুষ অনাবৃষ্টির শিকার হল। নবী 


21১ সূরা নিসা ৬৪ 
216 সুরা আল-হাশর, ১০ 
217 সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭৩৩ 
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কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জুমআয় খুতবা দিচ্ছিলেন৷ তখন জনৈক 
বেদুঈন দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে আর পরিজন 
উপোস থাকছে। আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করুনা 
তখন তিনি হাত তুলে দুআ করলেন। আকাশে আমরা কোন মেঘ দেখতে 
পাচ্ছিলাম না। যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ! তাঁর হাত নামানোর আগেই 
পর্বতের মত মেঘ আকাশ ছেয়ে গেল। এরপর তিনি মিম্বর থেকে নামার আগেই 
আমরা দেখলাম তার দাড়ি বৃষ্টিতে ভিজে গেছে৷ সেদিন তার পরের দিন, তারও 
পরেরদিন বৃষ্টি হল এমনকি পরবর্তী জুমআর দিনও বৃষ্টি হতে থাকল। 
আবার সেই বেদুঈন দাঁড়াল অথবা অন্য কেউ। বলল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঘরবাড়ি 

ংস হয়ে যাচ্ছে আর মাল-সামান ডুবে যাচ্ছে। আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ 
তাআলার কাছে দুআ করুন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত দুটো 
উত্তোলন করে বললেন: ' হে আল্লাহ! আমাদের পক্ষে করে দিন, আমাদের 
বিপক্ষে নয় তাঁর হাত দিয়ে মেঘের দিকে ইশারা করা মাত্র মেঘ কেটে গেলা278 
এ হাদীস থেকে আমরা জানলাম, এক বেদুঈন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-কে দুআ করতে বলেছেন। এটা হল দুআ করার ক্ষেত্রে অসীলা গ্রহণ। 
এভাবে আমরা নেককার লোকদের কাছে দুআ চাই। 
-॥ নিজন্ব দোআয়; জীবিত [শর্তসাপেক্ষে মৃত] আন্বিয়ায়ে কেরাম 

এবং আওলিয়ায়ে কেরাম এবং দ্বীনদার ব্যক্তির ওসীলা দিয়ে 


দুআ করা। সহীহ বুখারীতে এসেছে - 
০০0৮০৭]| ১৩০ 0৪ ০৭৩৩ ৩৪০০ 19৮৪ 1] এএ : ০০ ৩২ ০০০ 0 
09 019 £ (০৪১০৪ ০৮৪ 45 এ|। ০৮০ উজ এ এস১ এ 0 শি 08 
. 009845৪ : 003 5134৩ ০ ০ এ 
যখন অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিত তখন উমার ইবনুল খাত্তাব রা. আববাস রা. 
মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করতেন। তখন তিনি বলতেন: হে আল্লাহ! আমরা আপনার 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে (অসীলায়) আপনার কাছে দুআ 
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করতাম, আপনি আমাদের বৃষ্টি দিতেন। আর এখন আমরা আপনার কাছে আপনার 
নবীর চাচার অসীলায় দুআ করছি) আপনি আমাদের বৃষ্টি দান করুন৷ লোকজন 
বলল, তখন বৃষ্টি হত 
ইমাম আহমদসহ আরো অনেক মুহাদ্দিস সাহাবী উসমান বিন হানীফ রা. থেকে 
বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণনা করেন 
৩ এ॥। 63:03 «| গা ১৮ ১৪১২০ ১৯০ ০৪৯৯০৯০৬০৩০ 
৪০ (০৯৯ 93 ১ ২০০৯ এ 919 এ] ১০৩ এ ০1) 05 ওম 
059৮ ০0) ০১০১ 4০:09 (এরা ১৯ 5858 ৩:০৭ শত 019) ৪195 
এ ৬ ০] ০ সঃ ১০৯9 ৭2৫) ভিউ ০৯০3 ০৯০৯৪ 
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যে, এক অন্ধ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, 
আপনি আল্লাহ তাআলার কাছে আমার জন্য দুআ করুন। তিনি যেন আমাকে 
সুস্থতা দান করেন৷ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: 'যদি তুমি 
চাও আমি তোমার জন্য দুআ করব। আর যদি চাও, তাহলে দুআ বিলম্বিত করব। 
আর এটা তোমার জন্য কল্যাণকর।' অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেছেন, 
'যদি তুমি চাও, ধৈর্য ধারণ করবে, তাহলে এটা তোমার জন্য কল্যাণকর।' লোকটি 
বলল, 'আপনি তীর কাছে দুআ করুন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটিকে নির্দেশ দিলেন, তুমি অজু 
কর। সে সুন্দরভাবে অজু করল৷ এরপর দু রাকাআত নামাজ আদায় করল। অতপর 
এভাবে দুআ করল : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি। আপনার নবী 
মুহাম্মাদ, রহমতের নবীর মাধ্যমে আপনার দিকে মুখ ফিরাচ্ছি। হে মুহাম্মাদ! আমি 
আমার প্রয়োজন পূরণের জন্য আপনার মাধ্যমে আমার প্রভুর দিকে মুখ করলাম 
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হে আল্লাহ! আমার ব্যাপারে তার সুপারিশ কবুল করুন। বর্ণনাকারী উসমান বিন 
হানীফ বলেন, লোকটা দুআ করল আর সে সুস্থ হয়ে গেল1280 
উক্ত সহীহ হাদীস থেকে কয়েকটি বিষয় প্রমাণিত। ১. রাসূল স. এর কাছে এসে 
লোকটি দুয়ার আবেদন করেছে৷ এটি এক ধরণের ওসিলা। ২. রাসূল স. এর 
ওসিলায় দুয়া করার শিক্ষা দিয়েছেন স্বয়ং রাসূল স. কারণ উক্ত দুয়াটি রাসূল স. 
এর শেখানো। ৩. এ ব্যাক্তি রাসূল স. এর ওসিলা দিয়ে দুয়া করেছে। এই তিনটি 
বিষয় মূল হাদীসের বক্তব্য থেকেই প্রমাণিত। 
হযরত সুলাইম ইবনে আমের আল-খাবাইরী থেকে বর্ণিত- 
জী 03239০০০৫৯৪ ০২০৯৪ ৮ 01, ৬৪০৯৭ ১৭০ ০৪ ৯১০০০ 
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০৯৪ 003, ০৭ 03 ৫৩০৯ ১৪এএ। 0৪ এ ৩৪:00 ৯৭ 
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আকাশে অনাবৃষ্টি দেখা দিলো। হযরত মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান রা. ও 
দামেশকের লোকেরা বৃষ্টির জন্য দুয়া করতে বের হলো। হযরত মুয়াবিয়া রা. 
যখন মেম্বারে বসলেন, তিনি বললেন, ইয়াজীদ বিন আসওয়াদ জুরাশী কোথায়? 
লোকেরা তাকে ডাক দিলো। সে লোকদের ভিড় ঠেলে আসতে লাগলো। হযরত 
মুয়াবিয়া রা. তাকে নিদর্তেশ দিলেন। তিনি মেম্বারে উঠে হযরত মুয়াবিয়া রা. এর 
পায়ের কাছে বসলেন। হযরত মুয়াবিয়া রা. বললেন, হে আল্লাহ, আমরা আজ 
আমাদের মধেয সবচেয়ে ভালো ও সবোর্তম ব্যক্তির ওসিলায় আপনার কাছে 


2১৫ শায়খ আলবানী রহ. হাদীসটির সুন্রকে বিশুদ্ধ বলে উল্লেখ করেছেন 


203- দরসুল আকিদা 
দুয়া করছি। হে আল্লাহ, আমরা আপনার কাছে আজ ইয়াজীদ বিন আসওয়াদ 
জুরাশীর ওসিলায় আবেদন করছি। 
হে ইয়াজীদ, আল্লাহর উদ্দেশেষ্য, তুমি তোমার হাত উত্তোলন করো। ইয়াজীদ 
ইবনে আসওয়াদ তখন হাত উঠালেন৷ লোকেরাও তার সাথে হাত উঠালো। 
কিছুক্ষণের মধ্যে পশ্চিম আকাশে ঢালের মতো মেঘের ঘনঘটা দেখা দিলো। চার 
দিকে বাতাস বইতে শুরু করল। আমাদের উপর এমন বৃষ্টি হলো যে, লোকেরা 
তাদের বাড়ীতে যেতে পারছিল না। 
ইরওয়াউল গালীল, হাদীস নং ৬৭২, একইভাবে শায়খ নাসীরুদ্দীন আলবানী তার 
আত-তাওয়াসসুল কিতাবে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। 
শায়খ আলবানী তার দু"টি কিতাবে এই বর্ণনাকে সহীহ বলেছেন। এই বর্ণনায় 
হযরত মুয়াবিয়া রা. দুয়াতে তিনি স্পষ্টভাবে হযরত ইয়াজীদ বিন আসওয়াদের 
ওসিলা দিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে দুয়া করেছেন৷ এই হাদীসে দুপ্রকারের ওসিলা 
প্রমাণিত হয়েছে। 
১. হযরত মুয়াবিয়া রা. ইয়াজীদ বিন আসওয়াদ এর সত্তার ওসিলা দিয়ে দুয়া 
করেছেন। 
২. হযরত ইয়াজীদ বিন আসওয়াদকে দুয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন৷ এছাড়াও 
হাদীসে হযরত মুয়াবিয়া রা. এর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, তিনি বলেছেন, হে 
আল্লাহ, আমাদের মাঝে সবচেয়ে উত্তম ও সবচেয়ে ভালো ব্যক্তির ওসিলা দিয়ে 
আপনার কাছে আবেদন করছি। এ বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, ওসিলা দেয়ার ক্ষেত্রে 
মূল হলো, আল্লাহর প্রিয়ভাজন ব্যাক্তির ওসিলা দেয়া। ইয়াজীদ ইবনে 
আসওয়াদকে আল্লাহর প্রিয় পাত্র মনে করেই ওসিলা করা হয়েছে 

এ কারণে ফেকাহবিদগণ ইসতিস্কার নামাযে উপস্থিত কোনো সৎ জীবিত 
লোকের অসীলা করে বৃষ্টি চাওয়া মুস্তাহাব বলেছেন, তাতে কবুল হওয়ার সম্ভাবনা 
বেশী। 
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মৃত ব্যক্তির উসীলা গ্রহণের হুকুম এবং এর হাকীকত 
উলামাদের একাংশের মতে; যার অসীলা দিয়ে দুআ করবে তার জীবিত 
হওয়া ও উপহ্হিত থাকা শর্ত। উদারহরণ হিসাবে তারা এ হাদিস উল্লেখ করে 
থাকেন; যা আমরা উপরে দেখতে পেলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম জীবিত থাকাকালে তীর অসীলা দিয়ে দুআ করা হল| তিনি যখন চলে 
গেলেন, তখন তাঁরই জীবিত এক মুরুববী বয়োবৃদ্ধ আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু- এর 
অসীলা দিয়ে বৃষ্টির জন্য দুআ করা হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- 

কে অসীলা করা হল না৷ 
অপরপক্ষ উলামাদের মতে তা জায়ে- যে, হযরত আন্দিয়ায়ে কেরাম এবং 
আওলিয়ায়ে কেরাম এবং বুজুর্গানে দ্বীনের ওসীলা দিয়ে দুআ করা। 
তবে এজন্য শর্ত হল ওসীলাকে “মুআসসিরে হাকীকী"' তথা মূল প্রতিক্রিয়া 
সৃষ্টিকারী মনে করা যাবে না। এমনও মনে করা যাবে না যে, ওসীলা গ্রহণ ছাড়া 
দুআ কবুলই হবে না। এমন করা সুস্পষ্ট গোমরাহী ও পথঘ্রষ্টতা। সেই সাথে ওসীলা 
গ্রহণের উদ্দেশ্য এটাও নয় যে, আম্বিয়াগণ বা আওলিয়াগণ এর কাছে স্বীয় 
প্রয়োজন পূরণ করতে প্রার্থনা করা হবে। তাদের কাছে প্রয়োজন পূর্ণ করার 
ফরিয়াদ করা হবে৷ এটা শিরকী আঞ্কিদা ও পদ্ধতি এতে কোন সন্দেহ নেই। 
যেমনটি কতিপয় মুর্খ জাহেলরা করে থাকে৷ 
যে ব্যক্তি দুনিয়াতে নেই তার ওসীলা দিয়ে দুআ করা জায়েজের দলীল 
০১: 0 02190432455 04 ১৪ এ ১৪ 35 ৩৫৫ ৪৯৪৯ এও 
19১8৫ ০১৯ ০০ 
যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব এসে পৌঁছাল, যা সে বিষয়ের 
সত্যায়ন করে, যা তাদের কাছে রয়েছে এবং যা দিয়ে তারা ইতোপূর্বে কাফেরদের 
উপর বিজয় কামনা করতো 15 


281 সুরা বাকারা-৮৯ 


205- দরসুল আকিদা 
১১৯9 ০৭৪২। ০ ০9৯৪০৯৪1984 ১৯০০০) 25958 ভি ভই এ), 
গো এ|। ৬০ ০৭৩০ ৩ আও 455০ 038 2১59 480০ এআ ভন এ|। ০৯০৪ 
১৪৫২ ০০০ 4০৯৯৪ 91 এ | ০৭ 9৯08 ৪৯৭3 ০ ৪ 
০৪৫১এএ। 055 ৯৮ ০১৯ এ খু 19৫ প্র] ৯ 5০ এ £ 
481০ এ এ জে] ১৩৭ ০০৭৪০ ৭৯ চা 
৯ ই ক 01 02১০5 ও এ ৩৯ এ 01 শি] : 125 2৪ 
০৪১০১৪২০০79] ০০০ ০০ 
এ আয়াত নাজীল হয়েছে বনী কুরাইজা ও বনী নজীরের ব্যাপারে রাসুল সাঃ এর 
আগমণের পূর্বে যারা আওস ও খাজরাজের বিরুদ্ধে রাসুল সাঃ এর ওসীলা দিয়ে 
দুআ করতো। এ বক্তব্যটি ইবনে আববাস রাঃ এবং কাতাদা এর। 
আল্লাহ তাআলার কাছে চাওয়ার মানে হল, তারা এর দ্বারা মুশরিকদের বিরুদ্ধে 
আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতো। যেমন সিদ্দী বর্ণনা করেন যে, যখন 
তাদের ও মুশরিকদের মাঝে ভয়াবহ যুদ্ধ লেগে যেত, তখন তারা তাওরাত কিতাব 
বের করত, এবং তাদের হাত যেখানে রাসূল সাঃ এর নাম আছে তার উপর 
রাখতো, আর বলতো-“হে আল্লাহ! আমরা আজকে আপনার সাহায্য কামনা করছি 
আমাদের শত্র“দের বিরুদ্ধে এ সত্য নবীর ওসীলায় শেষ জমানায় যার আগমনের 
ওয়াদা আপনি করেছেন৷ তারপর তাদের সাহায্য করা হতো 1282 
আল্লামা মহল্লী রহঃ উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন 
রাসূল সাঃ এর আগমনের পূর্বে ইহুদীরা কাফেরদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তাআলার 
কাছে সাহায্য পার্থনা করে বলতো- ১৯ ১১০৭ ৪০৯৪০ ৩১০ শে] 
০0) তথা হে আল্লাহ! শেষ জমানায় আগমনকারী নবীর ওসীলায় আমাদের 
সাহায্য করুনা23 


282 তাফসীরে রুহুল মাআনী-১/৩২০ 
28১ তাফসীরে জালালাইন-১/১২ তাফসীরে ইবনে কাসীর রাহি. [১/১২৪] সহ প্রায় সকল মুফাম্সির একই 
অভিমত ব্যান্ত করেছেন৷ 


দরসুল আকিদা - 206 
উল্লেখ্য- উসুলে ফিরুহ অনুযায়ী আল্লাহ তাআলা ও রাসূল সাঃ যদি পর্ববর্তীদের 
শরীয়ত সমালোচনা বা নিষেধ করা ছাড়া বর্ণনা করে থাকেন, তাহলে সেটি 
আমাদের উপরও লাযেম হয়ে যায়।284 
নোট- 
রাসূল সাঃ দুনিয়াতে বিদ্যমান ছিলেন না। সে সময় ইহুদীরা রাসূল সাঃ এর ওসীলা 
দিয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করতো। আর এ বিষয়কে আল্লাহ তাআলা 
সমালোচনাহীনভাবে উদ্ধৃতি করেছেন৷ রাসূল সাঃ থেকেও এ ওসীলার কোন 
বিরোধীতা বর্ণিত নেই। তাই রাসূল সাঃ এখনো দুনিয়াতে নেই। তাই এ আয়াত 
অনুপাতে রাসূল সাঃ ওসীলা গ্রহণ এখনো জায়েজ আছে। 

হযরত উসমান বিন হানীফ রাঃ থেকে ওসীলা জায়েজের প্রমাণ 
004৬ 41 4৯৯ ৬৪44০ | ৬০১ ০০ ৩০৮০০ এ] ৮৪ এএ ১৯১০) 
15 1443 ৯৪১৯ 0২ ০0০০০ এও 45৯0৯ ও ১৮৮ উ 9 বল]! এ ৩ ০৮০ 
1.০ ২৯] এ ০ 055 ৮০খ। এ ৬৪৩৯ ০২ ০০০ এ 0 এ] 
4০ এ|| 2৮০ ২৯৭ উড জর +৯৪স 9 এনা এ শক] 0৪ ০8 ০8) ৭৪ 


জার 
এক ব্যক্তি হযরত উসমান বিন আফফান রাঃ এর কাছে একটি জরুরী কাজে আসা 


যাওয়া করত। হযরত উসমান রাঃ [ব্যস্ততার কারণে] না তার দিকে তাকাতেন, না 
তার প্রয়োজন পূর্ণ করতেন। সে লোক হযরত উসমান বিন হানীফ রাঃ এর কাছে 
গিয়ে এ ব্যাপারে অভিযোগ করল। তখন তিনি বললেনঃ তুমি ওজু করার স্থানে 
গিয়ে ওজু কর তারপর মসজিদে গিয়ে দুই রাকাত নামায পড়। তারপর বল, হে 
আল্লাহ! তোমার কাছে প্রার্থনা করছি। রহমাতের নবী মুহাম্মদ সাঃ এর ওসীলায় 
তোমার দিকে মনোনিবেশ করছি285 


284 নূরুল আনওয়ার-২১৬ 

285 আল মুজামে সগীর, ৫০৮, আল মুজামুল কাবীর, ৮৩১১, আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ১০১৮ 

হাদীসটির সনদ প্রসঙ্গে ইমাম তাবরানী বলেন ০৯০ ২3২৯5 তথা এ হাদীসটি সহীহ। আল মুজামে সগীর-১০৪ 
£ আল্লামা মুনজিরী রহঃ ও এ কথার পক্ষাবলম্বন করেছেন৷ আত তারগীব ওয়াত তারহীব-১/২৪২ 

£ আল্লামা ইবনে হাজার মব্কী রহঃ বলেনঃ ২৯ ১৯১৩ 531 | ১9) তথা তাবারানী রহঃ এটাকে উত্তম সনদে 
তা বর্ণনা করেছেন। হাশীয়ায়ে ইবনে হাজার মক্কী আলাল ঈজাহ ফি মানাসিকিল হজ্ব লিননববী-৫০০, মিশর 


207- দরসুল আকিদা 

এ হাদীসের শেষে স্পষ্ট রয়েছে যে, লোকটি তাই করেছিল৷ তার দুই কবুলও 
হয়েছিল৷ ফলে হযরত উসমান রাঃ তাকে সম্মান দেখিয়ে তার প্রয়োজনও পূর্ণ 
করে দিয়েছিলেন 

হাকীমুল উন্মত আশরাফ আলী থানবী রহঃ উক্ত হাদীস বর্ণনার পর 
লিখেন- 

এর দ্বারা মৃত্যুর পর ওসীলা গ্রহণ করার বিষয়টিও প্রমাণিত। এছাড়া রেওয়ায়েত 
তথা বর্ণনার সাথে সাথে দিরায়াত তথা যৌক্তিকতার নিরিখেও তা প্রমাণিত। 
কেননা, প্রথম বর্ণনা দ্বারা যে ওসীলা প্রমাণিত তা উভয় অবস্থাকেই শামীল করে 
থাকে 1286 


উলামাদের একাংশের মতে 


মুত্তাকী-বুজুর্গদের ওসীলা দেয়া, 
রাসূল সাঃ এর ওসীলা দেয়া যেমন জায়েজ, তেমনি বুজুর্গদের ওসীলা দেয়া ও 
জায়েজ আছে? 


286 নশরুত তীব-২৫৩ 
নিন্ন বর্ণিত ওলামাগণও এ ওসীলাকে জায়েজ সাব্যস্ত করেছেন। যথা- 
১- আল্লামা সাইয়্যেদ সামহুদী- ওয়াফাউল ওয়াফা-২/৪২২ 
২- আল্লামা তাজুদ্দীন সুবকী রহঃ- শিফাউস সিক্কাম-১২০ 
৩- আল্লামা আলুসী রহঃ- রূহুল মাআনী-৬/১২৮ 
৪- শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলবী রহঃ- হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা 
৫- শাহ মুহাম্মদ ইসহাক মুহাদ্দেসে দেহলবী- মিআতু মাসাঈল-৩৫ 
৬- শাহ মুহাম্মদ ইসমাঈল শহীদ- তাক্ুবিয়াতুল ঈমান-৯৫ 
287 ]- ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ আলআবদারী আল-মালেকী আল মাদখাল-১/২৫৫ -ইবনূল হজ 
2- আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী রহঃ আলাল ইজাহ ফী মানাসিকিল হজ্ব লিননাবাবী-৫০০ 
3- আল্লামা আলুসী রহঃ রূহুল মাআনী-৬/১২৮ 
4- যফর আহমাদ উসমানী ইমদাদুল আহকাম-১/৪১ 
5- মাওলানা মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী রহঃ ফাতাওয়া মাহমুদিয়া-৫/১৩৬-১৩৭ 


দরসুল আকিদা - 208 
মাকরূহ/হারাম ওসীলা 
এ কারো অধিকার বা মর্যাদার দোহাই দিয়ে ওসীলা করা 
ইমাম আবু হানীফা (রাহ), ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহ) ও ইমাম মুহাম্মাদ (রাহ) 
সকলেই একমত যে কারো অধিকার বা মর্যাদার দোহাই দিয়ে আলাহর কাছে 
দু'আ চাওয়া মাকরাহ। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো তার নাম, মর্যাদা, সম্মান দিয়ে 
দুআ করতে বলেননি। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
মৃত্যুর পর কোন সাহাবী বা তাবেয়ীন তার নাম, মর্যাদার অসীলা দিয়ে দুআ 
করেননি। 
আলামা ইবনু আবিল ইয্য হানাফী বলেন- 
৪০] 51301 098 01০94 ৫১০ এ|। ০ ০৯৮০৪ ২১৯ 10 
০1১৯] ১২] 21১৯] একা! ৯854099435৪] ৪৯৪ 9 ০০১ 
:0৯১] 0988 00-৮৪১০ এ ৪০১- ১৯০9 ৭৪৩৯ সী ০১৫ ৬৯ এ ৯৯০১ 
- || 4+০৯)--৪%৪ 98148388215 ০5৮০০ 0০ ১৯] ২৬৭ এন ও) 2] 
455 0৯1 4৮১৭] 

“ইমাম আবু হানীফা (রাহ) ও তাঁর সঙ্গীদ্বয় বলেছেন: “আমি অমুকের অধিকার বা 
আপনার নবী-রাসুলগণের অধিকার, বা বাইতুল হারামের অধিকার বা মাশ*'আরুল 
হারামের অধিকারের দোহাই দিয়ে চাচ্ছি বা প্রার্থনা করছি” বলে দু'আ করা 
মাকরাহ 1১28১ 
আলামা আলাউদ্দীন কাসানী (৫৮৭ হি) বলেন: “আমি আপনার নবী-রাসুলগণের 
অধিকারের দোহাই দিয়ে চাচ্ছি এবং অমুকের অধিকারের দোহাই দিয়ে চাচ্ছি বলে 
দু'আ করা মাকরুহ; কারণ মহান আলাহর উপরে কারো কোনো অধিকার নেই” 


28৯ইবনূ আবিল ইযয, শারহুল আকিদাত, তাহাবী, পৃষ্ঠা, ২৩৭ 
289 বাদাইউস সানায়ে, ৮১২৬ 
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[ 442-481 [2.1.2- সাহায্য প্রার্থনা] 
সাহায্য প্রার্থনা ইবাদত হিসেবে পরিগণিত: এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী, 
১8 1019 ১ | 
“হে আমাদের রব), আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি আর একমাত্র 
তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি” সুরা আল-ফাতিহা, আয়াত: ৪ 
আর হাদীসে এসেছে, 
এড 0২৭৪ ৩৯২13 

তুমি সাহায্য চাইবে তখন একমাত্র আল্লাহর নিকটেই তা (বিনশ্রভাবে) 
চাইবে ”290 
[) 54:-১। [2.1.3- আশ্রয় প্রার্থনা] 
আশ্রয়ের শিরক বলতে যে কোন অনিষ্টকর বস্তু বা ব্যক্তির অনিষ্ট থেকে রক্ষা 
পাওয়ার জন্য আল্লাহ্‌ তা”আলা ব্যতীত অন্য কারোর শরণাপন্ন হওয়াকেই বুঝানো 
হয়। 
আল্লাহ্‌ তাআলার নিকট এ জাতীয় কোন আশ্রয় কামনা করা গুরুত্বপূর্ণ একটি 
ইবাদাত যা তিনি ছাড়া অন্য কারোর জন্য ব্যয় করা জঘন্যতম শিরক। তবে যে 
আশ্রয় মানব সাধ্যাধীন তা সক্ষম যে কারোর নিকট চাওয়া যেতে পারে। তবুও এ 
ব্যাপারে কারোর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হওয়া ছোট শির্কের অন্তভুক্ত। 
শয়তানের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর নিকট ই আশ্রয় 
চাওয়ার নির্দেশ দেন। 
তিনি বলেন: 
“যদি শয়তান তোমাকে কুমন্ত্রণা দিয়ে প্ররোচিত করতে চায় তাহলে তুমি 
একমাত্র আল্লাহ্‌ তা,আলারই আশ্রয় চাবে। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ”+291 
তিনি আরো বলেন: 


29 তিরমিযী, হাদীস নং ২৫১৬; মুসনাদে আহমাদ ১/২৯৩; হাদীস নং ২৬৬৯ 
2? ফুস্সিলাত/হা-মীম আস সাজদাহ্‌: ৩৬ 
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৩১৫৩) 550 4০১১০ 4933 এ ১০৬ ৩৫ ৩৪১১০ ০ ৩8 
“আর আপনি বলুন: হে আমার প্রভু! আমি শয়তানের প্ররোচনা হতে আপনার 
নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি এবং আপনার নিকটই আশ্রয় প্রার্থনা করি তাদের 
উপস্থিতি হতে7292 
মানব শক্রর অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যও একমাত্র তাঁরই নিকট আশ্রয় 
প্রার্থনার জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা তীর নবীকে নির্দেশ দেন। 
তিনি বলেন: 
“অতএব আপনি (ওদের শক্রতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য) একমাত্র আল্লাহ্‌ 
তা”আলারই শরণাপন্ন হোন। তিনিই তো সর্বশ্রোতা সর্বদ্র্টা”293 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবীকে আরো ব্যাপকভাবে তাঁর আশ্রয় চাওয়া শিক্ষা 
দিতে গিয়ে বলেন: 
১5৩29 ০5৪91] 4৩ ০৪ 93 81৯10 08 ৪ এঞগ্রা ০ ১১০ ও 
২৯131 ২৬ ১ ০১০9 ১৪ছ। ৪ ০১৩ 
আপনি বলুন: আমি আশ্রয় চাচ্ছি প্রভাতের প্রভুর তাঁর সকল সৃষ্টি, অন্ধকারাচ্ছন্ন 
রাত, গ্রন্থিতে ফুৎকারকারিনী নারী এবং হিংসুকের হিংসার অনিষ্ট থেকে”254 
তিনি আরো বলেন: 
০১81 ০1959 0 ০2 ৭১ খা এ আও 4০4] ৩ ৩১১১ ১১০1 ৫ 
৭2192 ৭৭] ১১4০৩৪9০9৩৬ 
“আপনি বলুন: আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানবের প্রভু, মালিক ও উপাস্যের 
আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে। যে কুমন্ত্রণা দেয় মানব অন্তরে চাই 
সে জিন হোক অথবা মানুষণ”29, 


252 মুগমিনূন : ৯৭-৯৮ 
2১১ গাফির/মু*মিন: ৫৬ 
294 ফালাক: ১-৫ 

295 নাস: ১-৬ 
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কখনো বন্ধ করেনা বরং তারা আরো হঠকারী, অনিষ্টকারী ও গুনাহগার হয় এবং 
আশ্রয় অনুসন্ধানীরা আরো বিপথগামী ও পথভ্রান্ত হয়। 
আল্লাহ্‌ তা”আলা বলেন: 

3১32108৩৯05 0১ 909১2 ১৪১। ০০ 0১ এ 
“আর কিছু সংখ্যক মানুষ কতক জিনের আসর প্রার্থনা করতো। তাতে করে তারা 
জিনদের আত্মন্তরিতা আরো বাড়িয়ে দেয়”'2% 
জ্বীনদের নিকট আশ্রয় কামনা বা তাদের দিয়ে উপকৃত হওয়ার বিধান 
জিনদের আশ্রয় কামনাকারী মুশরিক বা জাহান্নামী হলেও তারা আল্লাহ্‌ তাআলার 
ইচ্ছায় মানুষের কিছুনা কিছু উপকার করতে অবশ্যই সক্ষম। সুতরাং তাদের থেকে 
উপকার পাওয়া যাচ্ছে বলে তাদের আশ্রয় কামনা করা কখনোই জায়েয হবেনা। 
শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন বস্তু বা ব্যক্তি কর্তৃক উপকৃত হওয়া তা জায়েয বা হালাল 
হওয়া প্রমাণ করেনা। এমনও অনেক বস্তু বা কর্ম রয়েছে যা হারাম বা না জায়েয 
হওয়া সত্তেও তা কর্তৃক মানুষ কিছু না কিছু উপকৃত হয়ে থাকে। যেমন: ব্যভিচার, 
সুদ, ঘুষ ইত্যাদি। 
উল্লেখ্য যে, কোর”আন ও হাদীসে অজ্ঞ বা অপরিপক্ক পীর ফকিররা যে কোন 
সমস্যার সমাধানে সাধারণত জিনদের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে৷ 
মানুষরা যে জিন জাতি কর্তৃক কখনো কখনো উপকৃত হতে পারে; তা আল্লাহ্‌ 
তা”আলা কোর”আন মাজীদের মধ্যে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেন। 
আল্লাহ্‌ তা”আলা বলেন: 
১১) 059 ০১৭) ০৪ 2১ - ১৪ ০৯]| ০১53১০৯৯৯১১ ৯3 
আঞ। 0৪ ৭ ৪ | 51 55 ০০৬৪ ৩ ৪৭ 05০০4 ওহ 


23০5৯ ৫০ | ০280 2805 এ! 0 ০১১৮৬ &&। 9 
“হে মোহাম্মাদ! স্মরণ করুন সে দিনকে যে দিন আল্লাহ্‌ তা”আলা কাফির ও জিন 


শয়তানদেরকে একত্রিত করে বলবেন: হে জিন সম্প্রদায়! তোমরা বহু মানুষকে 


2% জিন:৬ 
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গুমরাহ করেছো তখন তাদের কাফির অনুসারীরা বলবে: হে আমাদের প্রভু! 
আমরা একে অপরের মাধ্যমে প্রচুর লাভবান হয়েছি। এভাবেই আমরা আমাদের 
নির্ধারিত জীবন অতিবাহিত করেছি। আল্লাহ্‌ তাআলা বলবেন: জাহান্নামই হচ্ছে 
তোমাদের বাসস্থান। সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে। তবে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
যাকে মুক্তি দিতে চাইবেন সেই একমাত্র মুক্তি পাবে অন্যরা নয়৷ নিশ্চয়ই 
তোমাদের প্রভু সুকৌশলী এবং অত্যন্ত প্রজ্ঞাময়”297 
আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সা.) বিশেষ প্রয়োজনে সকলকে একমাত্র আল্লাহ্‌ 
তা”আলার আশ্রয় চাওয়া শিখিয়েছেন। অন্য কারোর নয়। 
খাওলা বিস্তে হাকীম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সা.) 
ইরশাদ করেন: 

১০:০0 4315 38 ৩৪ এএএ। এ এ ১০ 205889505৬৪ 
“যে ব্যক্তি কোন জায়গায় অবস্থান করে বলবেঃ আল্লাহ্‌ তা'আলার পরিপূর্ণ বাণীর 
আশ্রয় চাচ্ছি তাঁর সকল সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে। তাহলে উক্ত স্থান ত্যাগ করা পর্যন্ত 
কোন বস্তু বা ব্যক্তি তার এতটুকুও ক্ষতি করতে পারবে না”*29$ 

দাতা 

অনেক মানুষ অনেক জিনের আশ্রয় নিত, ফলে তারা জিনদের অহংকার বাড়িয়ে দিত।99 
এই আয়াতের আলোকে আলেমরা বলেন “জিনদের সাহায্য চাওয়া হারাম” তবে 
স্বাভাবিকভাবেই শয়তান/জিনরা যেহুতু এমনিতেই কাজ করবে না। শয়তান বা 
পালন করতে হয়, সেক্রিফাইস করতে হয়, আল্লাহর নামে না করে তাদের নামে 
পশু জবাই করতে হয়। ইত্যাদি ইত্যাদি। 


291 আন্*আম: ১২৮ 
29 মুসলিম, ২৭০৮ তিরমিযী, ৩৪৩৭ 
299 সুরা জিন, ৬ 


213- দরসুল আকিদা 

যেমন গরু লাগবে, মুরগি লাগবে, ছাগল লাগবে। এসব শয়তানের নামে বলি দেয়, 

বলে “জবাই করার পর রক্তটা আমাকে দিয়েনা” এই রক্ত শয়তানের উপাসনায় 

ব্যবহার করে। যাদুবিদ্যায় বিভিন্ন মৃত প্রাণীর রক্ত ব্যবহার করা খুবই কমন ব্যাপার। 

মানুষের খিদমাতের জন্য যদি কোন জিন সাহায্য করে। তবে নাকি জায়েজ হবো” 

এর জবাব হচ্ছে- 

১। এসব বিষয়ে যাদের অভিজ্ঞতা আছে তারা ভালোভাবেই জানেন, জিনেরা 

প্রচণ্ড মিথ্যাবাদী আর ধোকাবাজ হয়| অতএব, হতে পারে সে আসলে একটা 

শয়তান। কৌশলে ফিতনায় ফেলছে। 

২। আমাদের চিকিৎসার জন্য কোরআন আছে। সুন্নাহ সম্মত রুকইয়া আছে। কেন 

৩। আর আওয়ামুন নাস যেহেতু পেছনের খবর জানে না, তাদেরকে মুসতাগিস 

দেয়া” 

সুতরাং তাদের জন্য নিরাপদ হচ্ছে এসব সন্দেহজনক বিষয় থেকে দুরে থাকা, 

আর সুন্নাহসম্মত রুকইয়া করা। 

855 

059 উ ০৬ ০৩ ০২4 ও ৩৯] 935 0 0৯০ 6১১১৯ 298 

এ ৩ একা এলি 0২69 ০০৪৪ ৩ ভজন 9 ০) ০৪৯১এঠ 
8০ 285 3 ৩] তি 2 তাও | 5 ৪] ধা 5 ১৪ 0৪জ 

যেদিন আল্লাহ সবাইকে একত্রিত করবেন, হে জিন সম্প্রদায়, তোমরা মানুষের 

মাঝে অনেককে তোমাদের অনুগামী করে নিয়েছ। মানুষদের মাঝে তাদের বন্ধুরা 

বলবেঃ হে আমাদের পালনকর্তা, “আমরা পরস্পরে পরস্পরের মাধ্যমে উপকার 

লাভ করেছি” আর এখন আপনি আমাদের জন্যে যে সময় নির্ধারণ করেছিলেন, 

আমরা তাতে উপনীত হয়েছি। 
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তখন তাদের বলা হবে “আগুন হল তোমাদের বাসস্থান। সেখানে তোমরা চিরকাল 
অবস্থান করবে; আর আল্লাহ যেমন চাইবে...”নিশ্চয় আপনার পালনকর্তী প্রজ্ঞাময়, 
মহাজ্ভানী 2০০ 
[। ৭4431 [2.1.4- উদ্ধার প্রার্থনা] 
কাউকে সাহায্যের জন্য আহবান করাকে বুঝানো হয়। যে ধরনের সাহায্য 
সাধারণত একমাত্র আল্লাহ্‌ তা”আলা ছাড়া অন্য কেউ করতে সক্ষম নয়৷ যেমন: 
রোগ নিরাময় বা নৌকোডুবি থেকে উদ্ধার ইত্যাদি| 
এ জাতীয় ফরিয়াদ গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদাত যা আল্লাহ্‌ তাআলা ছাড়া অন্য 
কারোর জন্য ব্যয় করা জঘন্যতম শিরক। 
যে কোন সঙ্কট মুহূর্তে সাহায্যের জন্য ফরিয়াদ করা হলে একমাত্র আল্লাহ্‌ 
তা'আলাই সে ফরিয়াদ শুনে থাকেন এবং তদনুযায়ী বান্দাহেক তিনি সাহায্য 
করেন। অন্য কেউ নয়। 
আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন: 

“স্মরণ করো সেই সংকট মুহুর্তের কথা যখন তোমরা নিজ প্রভুর নিকট কাতর 
স্বরে প্রার্থনা করেছিলে তখন তিনি তোমাদের সেই প্রার্থনা কবুল করেছিলেন*30। 
মক্কার কাফিররা সংকট মুহূর্তে নিজ মূর্তিদের কথা ভুলে গিয়ে একমাত্র আল্লাহ্‌ 
তাআলার নিকটই ফরিয়াদ করতো। তখন আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে সেই 
সংকট থেকে উদ্ধার করতেন। এরপর তারা আবারো আল্লাহ্‌ তা”আলাকে ভুলে 
গিয়ে তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করতো। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বর্তমান যুগের 
কবর বা পীর পূজারীরা আরো অধঃপতনে গৌঁছেছে। তারা সংকট মুহুূর্তেও আল্লাহ্‌ 
তা,আলাকে ভুলে গিয়ে নিজ পীরদেরকে সাহায্যের জন্য ডাকে। 

আল্লাহ্‌ তা”আলা মক্কার কাফিরদের সম্পর্কে বলেন: 


১০৫ সুরা আন*আম, ১২৮ 
১০ আনফাল্‌: ৯ 
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0১৫১2 
“তারা যখন নৌযানে আরোহণ করে তখন তারা একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহ্‌ 


তা,আলাকে ডাকে। অন্য কাউকে নয়। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে পানি থেকে 
উদ্ধার করে স্থলে পৌঁছে দেন তখন তারা আবারো তাঁর সাথে শির্ক লিপ্ত হয়”,302 
তিনি আরো বলেন: 
তে ০] 0০ এ॥। 55 250] ৪ 3 এ এডি হজ ও] 9 ওঃ 
0১55 ৪ ০1 এ] ০৯৩ 5 ০৬৪২৪ ০0১৩ গু 0998955 
৩১০৭৭ 
“আপনি ওদেরকে বলুন: তোমরাই বলো! আল্লাহ্‌ তা*আলার পক্ষ থেকে কোন 
শান্তি অথবা কিয়ামত এসে গেলে তোমরা কি তখন আল্লাহ্‌ তা”আলা ছাড়া অন্য 
কাউকে ডাকবে? তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে অবশ্যই সঠিক উত্তর দিবে। 
সত্যিই তোমরা তখন অন্য কাউকে ডাকবেনা। বরং তখন তোমরা ডাকবে একমাত্র 
আল্লাহ্‌ তা”আলাকে। তখন তিনি ইচ্ছে করলে তোমাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার 
করবেন। আর তখন তোমরা অন্যকে আল্লাহ্‌ তাআলার সাথে শরীক করা ভুলে 
যাবে?2393 
আল্লাহ্‌ তা”আলা আরো বলেন: 
চনাকার এন ৩১০৩ ৬৯ ৫০ ৯ ও৪ ১ 24:০5 
1738৫ ৩/-২। 0৫3 4৯০৮1 
সমুদ্রে থাকাকালীন যখন তোমরা কোন বিপদে পড়ো তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা 
ছাড়া অন্য সকল শরীক তোমাদের মন থেকে উধাও হয়ে যায়৷ অতঃপর তিনি 
যখন তোমাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে স্থলে গৌঁছে দেন তখন তোমরা 
আবারো তীর প্রতি বিমুখ হয়ে যাও। সত্যিই মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ”১4 
তিনি আরো বলেন: 


302 আনকাবৃত: ৬৫ 
১০১ আন্,আম:৪০-৪১ 
394 বানী ইত্রাঈল:৬৭ 
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২৪৫11 33938 এও 22] (85528 | ০৪ 2 ৬৪ ৪৪15) 
০১৪১৩ ১৪০ ৯২5 85১81218০ 2 

“তোমরা যে সকল নিয়ামত ভোগ করছো তা সবই আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট 


হতে। অতঃপর যখন তোমরা দুঃখ দীনতার সম্মুখীন হও তখন তোমরা তাকেই 
ব্যাকুলভাবে ডাকো। অতঃপর যখন তিনি তোমাদের দুঃখ দুর্দশা দূর করে দেন 
তখন আবারো তোমাদের একদল নিজ প্রতিপালকের সঙ্গে শির্কে লিপ্ত হয়ে 
যায়””395 
আল্লাহ্‌ তা'আলা এ জাতীয় শির্কে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে জাহান্নামী বলেছেন৷ তিনি 
বলেন: 
0৫০ ০৮33 85 এ55 28810545203 ১:০9.) ৩2 
১১0৪ এ] ২3 ৪8 08 ০ 4১০৩০ ০৯ 0৬ এ 0৯9 এ ১০ 4 ৮৩ 
1 ০০ ০০ এ 
“মানুষকে যখন দুঃখ দুর্দশা পেয়ে বসে তখন সে একনিষ্ঠভাবে তার প্রভুকে 
ডাকে। অতঃপর যখন তিনি ওর প্রতি কোন অনুগ্রহ করেন তখন সে ইতিপূর্বে 
আল্লাহ্‌ তা”আলাকে স্মুরণ করার কথা ভুলে গিয়ে তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করে 
অন্যদেরকে তাঁর পথ থেকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে। £হে রাসুল!) তুমি বলে দাও: 
আরো কিছু দিন কুফরীর মজা ভোগ করো। নিশ্চয়ই তুমি জাহাননামীদের 
অন্যতম?+১০০ 
গীর বা কবর পূজারীরা যতই নিজ ওলী বা বুযুর্গদের নিকট ফরিয়াদ করুক না কেন, 
যতই তাদের পূজা অর্চনা করুক না কেন তারা এতটুকুও নিজ ভক্তদের দুর্দশা 
ঘুচাতে পারবে না। আল্লাহ্‌ তা”আলা বলেন: 
১১২৫ 994 2] ০২৪৫ ০৫12 9৬405১১৪85০) 01 2০৪ ও 


305 নাহল: ৫৩-৫৪ 
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“আপনি বলে দিন: তোমরা আল্লাহ্‌ তাআলা ছাড়া যাদেরকে পুজ্য বানিয়েছো 
তাদেরকে ডাকো। দেখবে, তারা তোমাদের কোন দুঃখ দুর্দশা দূর করতে পারবে 
না৷ এমনকি সামান্যটুকু পরিবর্তনও নয়”১০ 
তিনি আরো বলেন: 
1০০১ ৬০৪০ 5%আ ৬৪০8০৩0০4৮1 ৯ ৩ 
09১5312 ১58 এ &2 
“মৃতীদের উপাসনা করাই উত্তম না সেই সত্তার উপাসনা যিনি আর্তের ডাকে 
সাড়া দেন, বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন এবং ঘিনি পৃথিবীতে তোমাদেরকে 
প্রতিনিধি বানিয়েছেন। আল্লাহ্‌ তাআলার সমকক্ষ অন্য কোন উপাস্য আছে কি? 
তোমরা অতি সামান্যই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো””১০৪ 
একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলাই সকল সমস্যা সমাধান করতে পারেন৷ তা যাই হোকনা 
কেন এবং যে পর্যায়েরই হোকনা কেন। 
আবু যর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সা.) ইরশাদ করেন: 
৪ 10335 0 4৯১ 2১05 2 ০০ ৭1 40০ 130০ 
35০5 ৩5 1 ১৩ ৫8 15305 ঢ ক 85 বিল ৬5৭ 
আভা এও ১৪০৩ এরাও ০3 0 1335 ও কা ১৪ 
৫1 ১81009১৯445 আই 
“(আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর বান্দাহেদরকে উদ্দেশ্য করে বলেন) হে আমার বান্দাহরা! 
তোমরা সবাই পথত্রষ্ট। শুধু সেই ব্যক্তিই হিদায়াতপ্রাপ্ত যাকে আমি হিদায়াত 
দেবো। অতএব তোমরা আমার নিকটই হিদায়াত চাও। আমি তোমাদেরকে 
হিদায়াত দেবো। হে আমার বান্দাহ্া! তোমরা সবাই ক্ষুধার্ত। শুধু সেই ব্যক্তিই 
আহারকারী যাকে আমি আহার দেবো। অতএব তোমরা আমার নিকটই আহার 
চাও। আমি তোমাদেরকে আহার দেবো। হে আমার বান্দাহ্া! তোমরা সবাই বিবস্ত্র 
শুধু সেই ব্যক্তিই আবৃত যাকে আমি আবরণ দেবো। অতএব তোমরা আমার 


307 বানী ইনত্াঈল ৫৬ 
3০8 নাম্ল:৬২ 
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নিকটই আবরণ চাও। আমি তোমাদেরকে আবরণ দেবো হে আমার বান্দাহা! 
তোমরা সবাই রাতদিন গুনাহ করছো। আর আমি সকল গুনাহ্‌ ক্ষমাকারী। অতএব 
তোমরা আমার নিকটই ক্ষমা চাও। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবো+১385 


একনজরে শিরিক ফিল উলুহিয়্যাহ“র কিছু উদাহরণ 
শায়খ মুহাম্মাদ বিন আ. ওয়াহহাব রাহি. কর্তৃক চয়নকৃত; নিঙ্নের 
অন্যতম কয়েকটি ইবাদাত; প্রত্যেকটি একমাত্র আল্লাহর জন্যই 
করতে হবে; যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে এসব নিবেদন 
করা হয়; তাহলে তা শিরিকে আকবারে গণ্য হবে। 319 


ন্যানদার কনা 
৪5২] 1. আল-খাউফ (4৯) ভয় কা 
এ ৯: * ভাল-খাশিয়াত (৮১১) ভীত হওয়া :__৯ ১ ৯ 4 নির্ভরশীলতা, 


০ £+৯৭ এ 23০81 
ব.অনুরাগ, ৯] €বিলয়নম্তা | ৯; [আল্লাহর অভি 8. সাহায্য ্রার্থনা 


হওয়া, তার দিকে 7 


638.) টা নদ 9] 
9. আশ্রয় প্রার্থনা : ৯ 17 11. সানুত করা 
ৰা 10 উদ্ধার প্রার্থনা 11. যবাহ ইত্যাদি। 


এগুলোসহ আরও যে সব ইবাদতের নির্দেশ আল্লাহ আমাদের 
দিয়েছেন, সেগুলো কেবল আল্লাহর জন্যই করতে হবে৷ 


395 মুসলিম, ২৫৭৭ 
319 উসুলুস ছালাছা- পৃ-3 
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খাউফ-খাসইয়াহ এবং রাহবাহ এর মধ্যকার পার্থক্য 


311 এ 44৯) শিা| 091 003 
১২০ ১৬৮ ০৪০৭ ০৯ ০৭ জা ০০০২ ৪১৭৭ 
৮০] : ০10 || 005 এ ৮০] 23৯ 00৬ ৪৯1 ০১০ ০০০ 284৯] 
1৮2 || 059 4৬১৭৪ 09১৬০ ০৪১৯ ভি, (| ১১৪০ 04 এ|। ৭০৪ 
(2৯৩41৯৫৯১19 এ 2৫0] ও): 54119 430০ এ 
9] ০৪ ভএ] 008 0945 9523805 € ৮১ 4১1 4১৯ ৪১৯৭৪ 
01541 115৯1900১13 
৪১৯। 41 ৯৭১৭ ০৫১৭৩১৯১1১৭ 
4২০5 4৯৯৭ ভি বল এআ] ০৮ এ ০৬ ভু 9183 4395৭ 7 কও 
০০০০9 38] ৪০৫৫ ০9৯ ০০৭] ১ ০৮০1৪ দি] ৪৯ 
ডো 23০] ১০০ ৬৯ 5595৫ ০৭ ০০১৫] ভ৪ 0০৭ ৫৪ 2৯১ এও 
4358 ০২9০৭] 25 ওই এুঞা। ১৬৭ ৩ 
কুরআন-সুন্নাহ থেকে এসবের প্রমাণ 
-)॥ দো“আ হচ্ছে ইবাদত। এর প্রমাণ, আল্লাহ্‌র বাণী, 
09৭ ৮০৩০০ ০০ 9595 এ 9] 8 অন 29৯ 83 05 
০১৪৯।১ ৯ 
“আর তোমাদের রব বলেন: তোমরা সকলে আমাকেই ডাকবে, আমি তোমাদের 
প্রবেশ করবে অতিশয় ঘৃণিত অবস্থায়৮312 
তাছাড়া হাদীসে এসেছে, 
১১১] ৩৫2 
“দোআ বা প্রার্থনা হচ্ছে ইবাদতের সারাংশ” 


311] ৮১১৭ 3629 
32 সূরা গাফির: ৬০ 


313 তিরমিযী, হাদীস নং ৩৩৭১ 
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[॥ ভয় করা ইবাদত। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী, 
০৯১০%১ 3 ৩1 098১3 ৯৪৯৯০ ১এ 
“অতঃপর তোমরা তাদের ভয় করবে না, বরং আমাকেই ভয় করে চলবে, যদি 
তোমরা প্রকৃত মুমিন হয়ে থাক।)14 
[॥ আশা করা ইবাদত। এর দলীল আল্লাহর বাণী, 

(1 9 2৪ পর) ১5১০ ১৩ তি 29 ল্ঞ19১% এএ ০) 
“অতএব, যে ব্যক্তি তার রবের সাক্ষাৎ লাভের আশা-আকাঙ্থখা পোষণ করে, সে 
যেন সৎ কর্ম করে; আর নিজ রবের ইবাদতে অপর কাউকে শরীক না করো৮15 
[] নির্ভরশীলতা ইবাদত। এর দলীল আল্লাহর বাণী, 

৩৯১৪৮৪০১৪ ৩1198 98 | 1০3 
“আর তোমরা একমাত্র আল্লাহর ওপরই নির্ভর করবে, যদি তোমরা প্রকৃত মুমিন 
হও 1৮516 
আল্লাহ আরও বলেছেন, 
০5 যা পর ৩9৩০) 
“আর যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্‌র ওপরই নির্ভরশীল হয়, তার জন্য তিনিই (আল্লাহ্‌) 
যথেষ্ট।৮317 
॥ আগ্রহ, ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধা ও বিনয় ইবাদত হিসেবে বিবেচিত। এর প্রমাণ 
আল্লাহর বাণী 
পু রর হিটার যা এ ০০৮৫7 ২০:90:91 হাতে ০5৪ 
৯১২09159833 709০89০7৯৭4 ৪ ০১০১৪ ৯5 2 
“নিশ্চয় এরা সৎকর্মে ত্বরিত ও সদা তৎপর ছিল। আর ভক্তি ও ভয় সহকারে 
আমাকে আহান করতো এবং আমার প্রতি এরা বিনয়-বিনম্র”18 


314 সুরা আলে ইমরান: ১৭৫ 
১১ সুরা কাহাফ: ১১০ 

316 সুরা আল-মায়েদা, ২৩ 
27 সূরা আত-ত্বালাক: ৩ 
318 সুরা আল-আব্বিয়া, ৯০ 
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_) ভীত-শঙঞ্কিত থাকা ইবাদত। এর প্রমাণ আল্লাহ্‌র বাণী, 

৩১১১০96৯৯৭৯ ১৬ 
“সুতরাং তোমাদের তাদের ভয় করো না, একমাত্র আমাকেই ভয় করে চল।”31 
| নৈকট্যলাভের কামনা এবং কৃত পাপের জন্যে অনুশোচনা ইবাদত। এর 

প্রমাণ আল্লাহর বাণী, 
£11920458450৮1198)9 
“আর তোমরা সকলে স্বীয় রবের পানে ফিরে এসো এবং তাঁরই নিকট সর্বতোভাবে 
আত্মসমর্পণ কর1”320 
৪ জবেহ করাও ইবাদত: এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী, 
এই] ৪১৩ ও এশা 30 44 25০59 (9৭3 ৪০৭9 ৪০৯০০ | তা 
65117185859 

“(হে রাসূল) বলে দাও, আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার 
মরণ সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর জন্যই। তার কোনোই শরীক নেই এবং আমি এ জন্য 
আদিষ্ট আর আমিই হচ্ছি মুসলিমদের অগ্রণী”! 
হাদীসে এসেছে, 

এ]। ১২105১05201 ০০] 

“যারা অপরের নামে যবেহ করে আল্লাহ তাদের অভিশাপ দেন522 
-] মান্নত পূর্ণ করাও ইবাদত। এর প্রমাণ আল্লাহ্‌র বাণী, 
1৯৮5 85৩ 04 15% 98453 ১১৪ ০8% 

“তারা অঙ্গীকার পূরণ করে আর সেদিনকে (কিয়ামত দিবসকে) ভয় করে, যে 
দিনের বিপদ-আপদ হবে সর্বব্যাপী ও সর্বগ্রাসী”32 


31? সুরা আল-বাকারা: ১৫০ 

320 সুরা আয-যুমার: ৫৪ 

321 সূরা আল-আন“আম, ১৬২-১৬৩ 
352 সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯৭৮ 
১2২ সুরা আদ-দাহার: ৭ 
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শিরকে আকবার এর ততীয় প্রকার 
৩/৬|9 ₹০। ০ ৬] ৮ 
“শিরিক ফিল আসমা ওয়াস সিফাত” 


সূচী 


পরিচয় 
উদাহরণ 
1. “ইলমুল গাইব" সম্পৃক্ত আকিদা 
2. “হাযির-নাধির' সম্পৃক্ত আক্বিদা 
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পরিচয় 

[০9 ৮০৭। 5৪ এ )২এ] নাম ও গুণাবলির শির্ক- মহান 
আল্লাহর পূর্ণতার গুণাবলি ও মহাসম্মানিত পবিত্র নামসমূহ রয়েছে। 
এসকল অস্বীকার করা অথবা গুণ বা নামের ক্ষেত্রে কোনো সৃষ্টিকে 
আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা এ পর্যায়ের শিরক । অর্থাৎ মহান আল্লাহকে 
কোনোভাবে মানুষ বা সৃষ্টির সাথে তুলনা করা অথবা মানুষ বা অন্য 
কোনো সৃষ্টিকে কোনোভাবে মহান আল্লাহর সাথে তুলনীয় মনে করা এ 


পর্যায়ের শিরক । 
উদাহরণ 
“ইলমুল গাইব সম্পৃক্ত আকিদা 


আমরা যত কিছুই জানি না কেন আমাদের সকলের জ্ঞানের সমষ্টি আল্লাহ 
তাআলার জ্ঞানের তুলনায় মহা সমুদ্রের একবিন্দু পানিরও সমতুল্য নয় কারণ; 
অর্জনগত ব্যাপার। তিনি আমাদেরকে অনুগ্রহ করে পঞ্ছেন্দ্িয় [7৮০ 90759] 
প্রকাশ্য ইন্দ্রিয় হলো পীঁচটি, যথা : চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা ও স্পর্শ- এর সাথে 
জ্ঞান ও বুদ্ধিকে ব্যবহার করে কিছু জ্ঞানার্জনের তৌফিক দিয়েছেন বলেই আমরা 
কিছু জানতে পারি। আমাদের অসাক্ষাতে ও পিঠের পিছনে যা কিছু ঘটে, সে 
সম্পর্কে কেউ সংবাদ না দিলে আমরা কিছুতেই তা জানতে পারি না বলে এ সব 
আমাদের সম্পূর্ণ অজানা ও অদৃশ্য থেকে যায়। এ ক্ষেত্রে নবী, রাসূল, অলি ও 
সাধারণ মানুষ সকলেই সমান। 

কিন্তু আল্লাহ তা“আলা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী গায়েব বা অদৃশ্যের খবর একমাত্র 
তিনিই রাখেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ সো.) ও গায়েবের খবর জানতেন না৷ 
মানুষের জন্য যা অজানা ও গায়েব তা 2 ভাগে বিভক্ত : এক. রেসালত ও এর 
সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি দুই. সাধারণ বিষয়াদি 


দরসুল আকিদা - 224 
নবী ও রাসূলগণ রেসালত ও এর সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রে সংবাদ পেতেন আল্লাহ 
তাআলার পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশ বা ইলহাম অথবা সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। আর 
পার্থিব বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত ব্যপারে সংবাদ পেতেন একইভাবে প্রত্যাদেশ বা 
ইলহাম অথবা সত্য স্বপ্ন বা স্বচক্ষে দেখা কোনো মানুষের সংবাদ প্রদানের 
মাধ্যমে| নবী ব্যতীত অন্যান্য সকল মানুষগণ অজানা বিষয়ের সংবাদ আল্লাহর 
ইচ্ছা হলে কখনও বা ইলহাম কখনও বা সত্য স্বপ্ব, কখনও বা স্বচক্ষে দেখেছে 
এমন কোনো মানুষের মাধ্যমে পেতে পারেন। 
মোটকথা : যা কিছু আমাদের অসাক্ষাতে সংঘটিত হয় তা-ই অদৃশ্য বা গায়েবের 
অন্তর্গত বিষয়। এ সম্পর্কে অবহিত হওয়া কোনো মানুষেরই স্বভাব, প্রকৃতি ও 
তাদের গুণাবলীর মধ্যকার বিষয় নয়; বরং তা আল্লাহর একচ্ছত্র অধিকারভূক্ত 
বিষয়। তিনি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তা তাঁর নিজের জন্যেই রেখে দিয়েছেন। এটি 
তাঁর সত্তাগত গুণের অন্তর্গত বিষয়। মহান আল্লাহ এ জাতীয় গুণের একচ্ছত্র 
অধিকারী হয়েছেন বলেই তিনি আমাদের রব বা প্রতিপালক। তাঁর এ সব গুণ 
রয়েছে বলেই আমরা প্রকাশ্য ও গোপনে যা কিছুই করি না কেন তিনি তা 
সম্যকভাবে অবহিত রয়েছেন তীর সৃষ্টির কেউ এ গুণের কম-বেশী অধিকারী 
হতে পারলে সে তো তাঁর এ বিশেষগুণের সাথে শরীক হয়ে যাবে। সে জন্যে তিনি 
কস্মিনকালেও তার কোন সৃষ্টিকে এ গুণের নৃন্যতম অধিকারীও করেন না। 
আল্লাহ তাণআলা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। গায়েব বা অদৃশ্যের খবর একমাত্র 
তিনিই রাখেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ সো.) ও গায়েবের খবর জানতেন না। মহান 
আল্লাহ বলেন, 

০৯ 2৮ ৩ 9 এ 2815 এ 15০০ 9 ৩ ৮৯৪০ এগ এ ও 
05580 298] 55 ১৪৯ ৯৩9 রী 95159 ১৭ 02 ৬০১5৯ 
'বল যা আল্লাহ ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমি আমার নিজের কোন কল্যাণ ও 
অকল্যাণের মালিক নই। যদি আমি অদৃশ্যের খবর রাখতাম, তাহ'লে আমি অধিক 
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কল্যাণ অঞ্জন করতাম এবং কোনরূপ অমঙ্গল আমাকে স্পর্শ করত না। আমি 
বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য একজন ভয় প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদদানকারী মাত্র” 
0৫ 995525 5 এ ২ খা ১০১৭ ২।3এ ও ০ 2 3৩ 


০১9৮২ 
বলুন, আল্লাহ ব্যতীত নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে কেউ গায়বের খবর জানে না এবং 


তারা জানে না যে, তারা কখন পুনরুজ্জীবিত হবে? 
অনুরূপভাবে আল্লাহ সুব বলেন- যে গায়েবের যাবতীয় চাবিকাগির একচ্ছত্র মালিক 
হলেন তিনিই। সে জন্য তিনি কুরআনুল কারীমে বলেন 
০০-০৪০9 ৩ এপ ০ ও 3৯1 595 সখা ০১১55 
কউ ০৩ 33 5859 33 ০০০ ডক খু ও ডি ই 2 
০250 
আর আল্লাহর নিকটেই রয়েছে গায়েবের সকল চাবিকাঠি, তিনি ব্যতীত তা কেউ 
জানে না, স্থলে ও জলে যা কিছু রয়েছে তিনি তা অবগত রয়েছেন, গাছের একটি 
পাতা পড়লেও তিনি তা জানেন, পৃথিবীর অন্ধকার অংশে কোন শষ্যকণা বা কোন 
আদ্র বা শুক্র বস্তু পতিত হলে তাও প্রকাশ্য গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে326 
আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইলমুল গাইব আছে বলে বিশ্বাস করার ভয়াবহতা বর্ণনা 
করে আল্লামা মোল্লা আলী কারী (রাহ) বলেন: “ভবিষ্যদ্বক্তা বা গণক-জ্যোতিষী 
গাইবী বিষয়ে যা বলে তা বিশ্বাস করা বা তা সত্য বলে মনে করা কুফরী; কারণ 
মহান আল্লাহ বলেছেন “বল: আল্লাহ ব্যতীয় আকাশমগুলী ও পৃথিবীতে কেউই 
অদৃশ্য (গাইব) বিষয়ের জ্ঞান রাখে না” তিনি আরো বলেন: “জেনে রাখ, নবীগণ 
(আ) অদৃশ্য বা গাইবী বিষয়াদির বিষয়ে আল্লাহ কখনো কখনো যা জানিয়েছেন তা 
ছাড়া কিছুই জানতেন না হানাফী মাযহাবের আলিমগণ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ 
করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ গাইব জানতেন বলে আকীদা পোষণ করা কুফরী, কারণ 
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তা আল্লাহর এ কথার সাথে সাংঘষিক “বল: আল্লাহ ব্যতীত আকাশমণগুলী ও 
পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য (গাইব) বিষয়ের জ্ঞান রাখে না” 
এ ছাড়াও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনে এমন সব বাস্তব 
অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে যা পরিষ্কারভাবে এ কথাই প্রমাণ করে যে, তিনি গায়েব 
সম্পর্কে আদৌ কিছুই জানতেন না। তাঁর জীবনের বিবিধ ঘটনাপপ্জীর মধ্য থেকে 
নিন্ধে চারটি উদাহরণ তুলে ধরা হলো: 
১- অপবাদের ঘট না:। 4 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিনী উম্মুল মুমিনীন আয়েশা 
রাদিয়াল্লাহু “আনহার উপর বনু মুসতালিক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করার পথে 
মুনাফিকরা একজন নিরপরাধ সাহাবীর সাথে ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ উ্বাপন 
করেছিল। সাধারণ জনগণের মাঝে এ নিয়ে অনেক তোলপাড় শুরু হয়েছিল৷ 
এমনকি এ নিয়ে কিছু সাধারণ মুসলিমরাও কথা বলাবলি শুরু করেছিল। ঘটনার 
সত্য-মিথ্যা না জানার ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে ব্যাপারে 
অনেকটা সন্দিহান হয়ে পড়েছিলেন। অবস্থা বেগতিক দেখে তিনি শেষ অবধি 
আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এবং যায়দ ইবনে হারিছাহ্‌ এর সাথে এ নিয়ে পরামর্শও 
করেছিলেন। প্রায় তিন সপ্তাহেরও বেশী সময় এ ভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর 
অবশেষে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এ মর্মে আয়াত নাযিল হয় : 

যারা অপবাদ রটনা করেছে তারা তোমাদেরই মধ্যকার একটি দল... 

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত 
ঘটনার বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হন। এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি যদি 
বাস্তবে গায়েব সম্পর্কে কিছু জ্ঞান রাখতেন, তা হলে জনগণের মধ্যে এ বিষয়টি 
ছড়া-ছড়ি হওয়ার পূর্বেই তিনি এর ভিত্তিহীনতার কথা ঘোষণা করে দিতেন। ঘটনার 
সত্য-মিথ্যা জানার জন্য তাঁকে দীর্ঘদিন যাবৎ অহীর জন্য অপেক্ষা করতে হতো 
না 
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দ্বিতীয় উদাহরণ: 
উম্মুল মুমিনীন আয়শা রাদিয়াল্লাহু আনহা ও হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা এ মর্মে 
একমত্য পোষণ করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মুল 
মুমিনীন যয়নৰ বিনতে জাহাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর গৃহ থেকে আমাদের দর 
মধ্যে যার গৃহেই প্রথমে প্রবেশ করবেন সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-কে বলবে- আমি আপনার মুখে মাগাফীর এর দুর্গন্ধ পাচ্ছি। তাঁদের এ 
একমত্যে পৌঁছার মূল উদ্দেশ্য ছিল এ কথা বলার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহার গৃহে অধিকহারে যাওয়া থেকে 
বিরত রাখা। যথারীতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- যয়নব রাদিয়াল্লাহু 
আনহার গৃহ থেকে বের হয়ে হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহার গৃহে প্রবেশ করলে তিনি 
বললেন-আমি আপনার মুখে মাগাফিরের দুর্গন্ধ পাচ্ছি। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জন্যে মধু পান করা হারাম করে দিলেন। 
তিনি আদৌ বুঝতেও পারেন নি যে, এটি ছিল যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহার গৃহে 
অধিকহারে যাওয়া থেকে তাঁকে বারণ করার জন্য তাঁদের দুজনের একটি ফন্দি 
বিশেষ। সুরা তাহরীমের মধ্যে এ ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আসার পরই তিনি তাঁদের 
ফন্দির ব্যাপারে অবহিত হন। 

তৃতীয় উদাহরণ: 
কাফের ও মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রূহের প্রকৃতি, 
গুহাবাসী (-8৫এ| ০.7) ও জুলকারনাইন বাদশার ইতিহাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করেছিল এ তিন বিষয়ে তাঁর স্বচ্ছ কোনো জ্ঞান না থাকায় তিনি তাদেরকে এ- 
সবের তাৎক্ষণিক কোনো জবাব দিতে না পেরে ইন-শাআল্লাহ না বলে পরবর্তী 
দিনে এর জবাব দেয়ার ব্যপারে প্রতিশ্রুতি দান করেন। তাঁর এ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, 
প্রতিশ্রুত সময়ের মধ্যেই মহান আল্লাহ তাকে এ তিনটি প্রশ্নের সঠিক জবাৰ 
সম্পর্কে অবহিত করবেন। কিন্ত প্রতিশ্রুতি দেয়ার সময় ইন-শাআল্লাহ না বলার 
ফলে প্রতিশ্রুত সময়ের মধ্যে এর জবাবে তাঁর নিকট কোনো অহী আসে নি৷ 
পরবর্তীতে পনের দিন পর এ সব প্রশ্নের জবাবে অহী অবতীর্ণ হয় এবং প্রতিশ্রুতি 
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প্রদানের সময় ইন-শাআল্লাহ না বলার কারণে তাঁকে হালকা ভাষায় কিছুটা ভৎর্সনা 
করা হয়! 
রিমন আহি তা সারানুনেনঃ 

ঠা 750) সু 1১০ ঞরা১05$% 5019 89 

যে কাজ তুমি আগামীকাল করবে সে ক্ষেত্রে ইন-শাআল্লাহ না বলে কোনো কথা 
বলো না। 

চতুর্থ উদাহরণ : 
মহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎকালীন আরবের নজদ এলাকায় তাঁর 
কতিপয় সাহাবীকে দ্বীনের তাবলীগ করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন কিন্তু; 
পথিমধ্যে তীরা শক্রদের ষড়যন্ত্রের শিকার হন, তাঁদের মধ্যকার কেবল একজন 
সাহাৰী ব্যতীত বাকী সকলেই শাহাদাত বরণ করেছিলেন। যদি এ অকল্পনীয় দুঃখের 
কথা তিনি ঘুণাক্ষরেও জানতেন, তবে তাঁর এতোগুলো সাহাবীকে এ ভাবে প্রেরণ 
করতেন না। 
উপরে যে চারটি উদাহরণ পেশ করা হলো তাতে জ্ঞানীদের জন্যে এ-কথার প্রমাণ 
রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্মগতভাবে বা নবুওত 
লাভের পরে আল্লাহর পক্ষ থেকে তীকে দেয়া তাঁর এমন কোনো যোগ্যতা ছিল 
না, যার মাধ্যমে তিনি তাঁর অসাক্ষাতে সংঘটিত বিষয়াদি জানতে সক্ষম হতেন। 
যদি জানতেন তা হলে উক্ত এ চারটি বিষয়ের বাস্তব অবস্থা তিনি যথা সময়ে 
অবগত হতে পারতেন। এ ভাবে অহী অথবা অন্য কোনো উপায়ে তা জানার জন্য 
তাঁকে অপেক্ষা করতে হতো না৷ 
কথা এখানেই শেষ নয়, মহান আল্লাহ যে গায়েব বা অদৃশ্যের একক জ্ঞানী, সে- 
কথা শুধু তাঁর নবীকে জানিয়ে দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হয়ে যান নি, বরং তাঁর নবীর মান 
ও মর্যাদার দিক বিবেচনা করে কেউ যাতে তাঁর ব্যাপারে গায়েব জানার ধারণা করে 
না বসে, সে জন্য তিনি তাঁর নবীর প্রতি এ নির্দেশও প্রদান করেছেন যে, তিনি যেন 
ব্যক্ত করে দেন। সে জন্যে তাকে জনগণের মাঝে এ ঘোষণা দিতে বলেন : 
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আপনি বলুন : কেবল আল্লাহ যা চান তা ব্যতীত আমি আমার নিজের কোন 


কল্যাণার্জন বা অকল্যাণ দূরীকরণের অধিকার রাখি না। আমি যদি গাষেব জানতাম, 
তা হলে আমি অনেক কল্যাণ অর্জন করতে সক্ষম হতাম, আর আমাকে কোনো 
অকল্যাণই স্পর্শ করতে পারতো না। আমিতো কেবল একজন সুসংবাদদাতা ও 
ভয়প্রদর্শনকারী মাত্র, সেই সকল মানুষের জন্যে যারা বিশ্বাসী। 

এ ঘোষণার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনগণকে এ কথা 
জানিয়ে দিলেন যে, গায়েব সম্পর্কে অবগত হওয়া আমার কাজ নয়। আমার কাজ 
হচ্ছে বিশ্বাসীদেরকে বেহেশতের সুসংবাদ দান করা আর জাহান্নাম সম্পর্কে ভয় 
প্রদর্শন করা। আমি আসলে গায়েব সম্পর্কে যদি কিছু অবগত হতে পারতাম, তা 
হলে আমার জীবনে শুধু কল্যাণেরই ফল্তুধারা বয়ে যেতো, কখনও আমার কোনো 
অকল্যাণ হতো না; অথচ আমার জীবন এ-কথার সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আমি বহু 
অকল্যাণের শিকার হয়েছি। এতে প্রমাণিত হয় যে, আমি গায়েব সম্পর্কে আদৌ 
কোনো জ্ঞান রাখি না। আখেরাত, হিসাব-নিকাশ, জান্নাত ও জাহান্নাম ইত্যাদি 
গায়েব সম্পর্কিত বিষয়ে আমি যা কিছু বলছি তা আমার নিজ থেকে তৈরী কোনো 
উদ্ভট কথা নয়, আল্লাহ আমাকে এ সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছেন বলেই আমি তা 
বলছি। 

গাষেব বা অদৃশ্য সম্পর্কে অবহিত না থাকার ফলেই তো তাঁকে জাদু স্পর্শ 
করেছিল; এ কারণেই তো ত্বায়েফের মুশরিকদের লেলিয়ে দেয়া শিশু ও দাসদের 
প্রস্তরের আঘাতে তাঁর গোটা শরীর জর্জরিত হয়েছিল; উহুদের যুদ্ধে তাঁর দাঁত 
মুবারক পড়ে গিয়েছিল, সত্তর জন সাহাবী শহীদ হয়েছিল ও অসংখ্য সাহাবী 
আহত হয়েছিল; খয়বরের যুদ্ধের সময় জনৈকা ইয়াহুদী মহিলা কর্তৃক বিষ মাখা 
খাদ্য খেয়ে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁকে এর ব্যথা অনুভব করতে হয়েছিল৷ বাস্তবেই তিনি 
যদি গায়েব সম্পর্কে কিছু জানতেন, তবে তাঁর জীবনে তিনি এ সব বিড়ম্বনার 
শিকার হতেন না। যদি বলা হয় যে, তিনি এ সব বিপদের কথা জেনেও ত্বায়েফ ও 
উহুদের ময়দানে গেছেন, তা হলে বলতে হবে যে, বিপদের কথা জেনেও তিনি 
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নিজেকে ও তীর সাহীদেরকে আত্মহননের দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন!! অথচ এ 
জাতীয় চিন্তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি কোনোভাবে করা 
যায় না; কেননা তিনি কোনো ভাবেই নিম্বোক্ত আয়াতের বিপরীত কাজ করতে 
পারেন না 

এয এ] 2423703154২ 
তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিওনা এ-আয়াতের নির্দেশের বিপরীত 
কাজ করতে পারেন না। 
ইলমে গায়েব সম্পর্কিত সংশয় নিরসন 

কারো অন্তরে এমন সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব সম্পর্কে কেমন করে জ্ঞাত হবেন না, অথচ তিনি 
আমাদেরকে পার্থিব ও পরকালীন অসংখ্য গায়েব সম্পর্কিত বিষয়ের সংবাদ দান 
করেছেন? এ জাতীয় সংশয় নিরসনের জবাব রয়েছে কুরআনুল কারীমের নিন্সোক্ত 
আয়াতে। মহান আল্লাহ বলেন : 

0৯০০০০০৫৩১০ 1১5105০০১45 ১৪ সখা ০ 
তিনি গায়েবের জ্ঞানী, তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত অপর কারো কাছে তাঁর 
গায়েবকে প্রকাশ করেন না”? 

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা*আলাই হলেন অদৃশ্যের একক জ্ঞানী। 
তিনি শুধুমাত্র তাঁর মনোনীত রাসূলদেরকে তীদের প্রতি অর্পিত রেসালতের দায়িত্ব 
প্রয়োজনবোধ করেন, ঠিক ততটুকুই তাঁদেরকে অবহিত করেন। আমাদের রাসুল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মনোনীত রাসুল ছিলেন বিধায়, তাঁকেও 
রিসালতের প্রয়োজনে কিছু গায়েবের সংবাদ দিয়েছিলেন। এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইচ্ছাধীন কোনো বিষয় ছিল না যে, যখন ইচ্ছা তিনি 
তখনই তা জানতে পারতেন এবং জনগণকে তা বলে বেড়াতে পারতেন। 

প্রকৃতকথা হলো, রিসালত আদায়ের স্বার্থে এবং জনগণের মাঝে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর প্রয়োজনে তাঁকে 
গায়েবের সাথে সম্পৃক্ত যা কিছু জানানো আল্লাহ তাআলা জরুরী মনে 
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করেছিলেন, তাঁকে ঠিক সে্টুকুই জানিয়েছিলেন। এর বাইরে গায়েবের সাথে 
সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়াদি জানার তাঁর নিজস্ব বা আল্লাহ প্রদত্ত স্থায়ী কোনো 
যোগ্যতা ছিল না৷ 

সাধারণ জনগণের মাঝে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌ তা“আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর অসাক্ষাতে সংঘটিত হওয়া কিছু বিষয়াদির সংবাদ দিয়েছিলেন। 
উদাহরণস্বরূপ নিম্গে এমনি ধরনের দু"টি গায়েবের উদ্ধৃতি প্রদান করা হলো: 

এক. বদর যুদ্ধের পর “উমায়ের ইবন ওয়াহাব ও সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যাহ এ 
মর্মে একমত পোষণ করেছিলেন যে, “উমায়ের তার ছেলেকে মুক্ত করার 
উদ্দেশ্যে মদীনায় যেয়ে সুযোগমত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে 
হত্যা করবে, এতে “উমায়েরের জীবন নাশ হলে সাফওয়ান তার যাবতীয় দেনা 
শোধ এবং আজীবন তার পরিবারের সদস্যদের ব্যয়ভার গ্রহণ করবে। এ সিদ্ধান্তের 
পরিপ্রেক্ষিতে যখন “উমায়ের মদীনায় গমন করে এবং কোধবদ্ধ তরবারী নিয়ে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হয়, তখন তিনি 
তাকে তাদের সে ষড়যন্ত্রের কথা ফীস করে দেন। 

ঘটনার বিবরণে যদিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কিভাবে তা 
জানলেন এর কোনো বর্ণনা নেই, তথাপি এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, 
মহান আল্লাহই তাঁকে তা জানিয়েছিলেন। ঘটনার সাক্ষী “উমায়ের এর মুখেও 
আমরা এ কথারই স্বীকৃতি দেখতে পাই। “উমায়ের নিজেই তাদের ষড়যন্ত্রের কথা 
ফাঁস হয়ে যাওয়া দেখে সাথে সাথে বলে উঠে যে, এটি এমন একটি ঘটনা যা আমি 
এবং সাফওয়ান ব্যতীত অপর কেউ জানে না। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি! 
আমি নিশ্চিত করে বলছি, এ সংবাদ আপনাকে আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ দেয় নি। 
এ কথা বলেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। 

দুই. আত্তাৰ ইবন উসায়েদ, আবু সুফিয়ান ও হারিছ ইবন হিশাম এ তিন ব্যক্তি মক্কা 
বিজয়ের দিনে কা“বা শরীফের সামনে দাঁড়িয়ে মক্কার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে 
পরস্পর মত বিনিময় করছিল। এ সময় আত্তাব বলেছিল : “আল্লাহ উসায়েদকে বড় 
সম্মান দিয়েছেন যে, মক্কার উপর মুহাম্মদ এর বিজয়ী হওয়ার সংবাদ তাকে শ্রবণ 
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করান নি। বেঁচে থাকলে হয়তো মুহাম্মদ -থেকে এমন কোনো কথা তাকে শুনতে 
হতো, যা তাকে রাগান্বিত করতো”। আত্তাবের এ কথা শুনার পর এবার হারিছ 
বললো : “আল্লাহর শপথ! আমি কোনো প্রকার মন্তব্য করবো না, কারণ; আমি যদি 
কোনো কথা বলি তাহলে আমার পক্ষ থেকে এ পাথরকণাও মুহাম্মদকে আমার 
কথার সংবাদ প্রদান করবে”। তাদের এ কথোপকথনের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাণবা শরীফের ভিতর থেকে বের হয়ে তাদের তিন জনকে 
শক্ষম্য করে বললেন: 

১৪ ৩3 ০৭০ ও 
তোমরা পরস্পর যা বলাবলি করেছিলে আমি তা অবগত হতে পেরেছি” এই বলে 
তিনি তাদের এ আলোচনার কথা বলে দিলে সাথে সাথেই আত্তাৰ ও হারিছ এই 
বলে ইসলাম গ্রহণ করেন: 

এ: 098515594 ২13৯ ০০ 15 ০3 | 0৮০0 এ ছি 
আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল। আল্লাহর শপথ! আমাদের সাথের 
কেউই তো এ কথাগুলো শ্রবণ করতে পারে নি, যার ফলে আমরা এ কথা বলতে 
পারতাম যে, হয়তোবা কেউ আপনাকে এ সবের সংবাদ দিয়েছে” 

এ দুটি ঘটনার ন্যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
যে, এ সব গায়েবী বিষয়াদি তিনি নিজের যোগ্যতা বলে জানতে পারেন নি, 
মহান আল্লাহ তাকে তা জানিয়েছিলেন। পরকালীন গায়েবী বিষয়াদি 
সম্পর্কে আল্লাহই তীকে যা অবগত করিয়েছিলেন, তা-ই তিনি বলেছেন, 
আবার তাও চুলচেরা বিশ্লেষণ করে তাঁকে জানান নি। আখেরাতে তাঁর 
মর্যাদাপূর্ণ অবস্থার কথা তিনি আমাদের বলে থাকলেও তীর মর্যাদার সঠিক ধরন ও 
প্রকৃতি কেমন হবে, সে সম্পর্কেও তিনি বিস্তারিতভাবে কিছুই জানতেন না৷ এ 
১] ৫ 0] হই) ১9 ৯ ৫0 ৬১ ও ০৩ ৪2 ৬ ৫ 5৩ 
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“বলুন : আমি নতুন কোন রাসুল নয়, আমার ও তোমাদের সাথে (আখেরাতে) 
কেমন আচরণ করা হবে তা আমি (বিস্তারিতভাবে) জানি না, আমিতো কেবল তা- 
ই অনুসরণ করে থাকি যা আমার নিকট প্রত্যাদেশ করা হয়।”” উম্মুল “আলা 
রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরশাদ 
করেন 

১৭9 ০৪08 5 এ। 0959 এ 55১8 এ 
“আল্লাহ শপথ! আমি আল্লাহর রাসূল হয়েও আমার ও তোমাদের সাথে আখেরাতে 
কেমন আচরণ করা হবে তা আমি জানি না।” 
উক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, আখেরাতের সাথে সম্পর্কিত 
গায়েব সম্পর্কে তিনি জনগণকে যা কিছু বলেছেন, তা কোন নতুন কথা নয়, বরং 
এ জাতীয় কথা অতীতের বহু নবী ও রাসুলগণ বলে গেছেন। তা ছাড়া আখেরাতের 
সাথে সম্পর্কিত গায়েব সম্পর্কে অবগত হওয়া তাঁর নিজস্ব কোন কৃতিত্ব নয়, বরং 
এ সম্পর্কে তিনি যা কিছু বলেছেন, তা অহীর মাধ্যমে অবগত হয়েই বলেছেন। 
আবার আল্লাহ তাঁকে যে বিষয়ে যতটুকু জানিয়েছেন সে বিষয়ে তীর পক্ষে এর 
বাইরে বিস্তারিত করে আরো কিছু বলারও তীর নিজস্ব কোন সুত্র ছিল না৷ 
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খ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সর্বত্র জ্ঞানে ও সাহায্য 
সহযোগিতায়) হাজির ও নাজির (বা সবকিছু সরাসরি দেখছেন) মনে করা। 
আল্লাহ রাববুল আলামীন হাজির-নাজির। এটা আল্লাহর সিফাত। এ সিফাত অন্যের 
জন্য প্রতিষ্ঠিত করা সুস্পষ্ট শিরকী আকিদা 
কেউ যদি এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
সর্বত্র (জ্ঞানে ও সাহায্য সহযোগিতায়) হাজির ও নাজির হওয়ার (বা সবকিছু 
সরাসরি দেখতে পাওয়ার) বৈশিষ্ট্য রয়েছে, কোথাও মিলাদ অনুষ্ঠান হলে তিনি তা 
জানতে ও দেখতে পান এবং সেখানে তাঁর রূহ মুবারক সেখানে উপস্থিত হয়, তা 
হলে সে ব্যক্তিও মুশরিকদের দলভুক্ত হয়ে যাবে 
যদি কেউ মনে করে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বত্র আগমন 
করেন, তবে তার এ বিশ্বাস করার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, যদি বলে যে, 
তাঁর এ ধরণের বিচরণ করার ক্ষমতা রয়েছে, অথবা বলে যে, আল্লাহ তাকে 
সেখানে যেখানে সেখানে হাজির হওয়ার ক্ষমতা দিয়েছেন, তবে সেটা হবে 
আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতায় শিরক। এর মাধ্যমে সে দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাবে৷ আর 
যদি বলে যে, তাঁকে আল্লাহ কখনও কখনও কোনো কোনো মজলিসে হাজির 
হওয়ার তাওফীক দেন, তবে সেটা হবে বড় ধরণের মিথ্যাচার ও গহিত বিশ্বাস, 
তথা কবীরা গুনাহ। 
আল্লাহ রাববুল আলামীনের সর্বত্র হাজির থাকার উপর কুরআনে কারীমে অসংখ্য 
আয়াত রয়েছে। যেমন, 
ও ০০৩ 1১ 61 1 ১9০১ ৫৯৯ নি ৩১১৪ সু ২০ ৮৪১ এ, 119 
চা 
আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে বস্তৃতঃ 
আমার কাছে প্রার্থনা করে৷ কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি 
নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সংপথে আসতে পারে৷» 


১১৪ সুরা বাকারা-১৮৬ 
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০ ০০৭! ৩১০৪ ৯৩ ট 24343 05559108059 95481 এও আও 
১)গ 

আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার মন নিভূতে যে কুচিন্তা করে, সে সম্বন্ধেও আমি 

অবগত আছি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকট বর্তী।১2, 

১ ৩৫192544৩০8 ৬২53 09১8 ১৮৯23 | ০৯১ 


০)9১৮০৪: 
অতঃপর যখন কারও প্রাণ কণ্ঠাগত হয়। এবং তোমরা তাকিয়ে থাক, তখন আমি 


তে তামাদের অপেক্ষা তার অধিক শিকটে থাকি, কিন্তুতে মরা দেখ না।১১০ 
8০ £49 এ 013 এ ২৯5 21917 55 ৬৯] 9 08 43 
পূর্ব ও পশ্চিম আল্লারই। অতএব, তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও, সেদিকেই আল্লাহ 
বিরাজমান। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।)3। 
20৫1580188০ 9১3 
তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সাথে আছেন132 

৬৯ 54555 3 ০০০১২ ওই 5 ৩০ ওই 5 ৪ আ। এ। এশা 
এ ১9 এ] ৬5 009 396০৯০92৭১5 87 % 8 সঃ 
0৪ | ৫1  হুনঞ। 281০59৯8৪88 | 5 ৩ 255 9৯ ই 


5 ৪৮৯ 
আপনি কি ভেবে দেখেননি যে, নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, আল্লাহ তা 


জানেন। তিন ব্যক্তির এমন কোন পরামর্শ হয় না যাতে তিনি চতুর্থ না থাকেন এবং 
পাঁচ জনেরও হয় না, যাতে তিনি ষষ্ঠ না থাকেন তারা এতদপেক্ষা কম হোক বা 
বেশী হোক তারা যেখানেই থাকুক না কেন তিনি তাদের সাথে আছেন, তারা যা 
করে, তিনি কেয়ামতের দিন তা তাদেরকে জানিয়ে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ 
সর্ববিষয়ে সম্যক ত্ভাত।333 


329 সুরা কাফ-১৬ 

১১০ সুরা ওয়াকিয়া-৮৭, ৮৪, ৮৫ 
331 সুরা বাক্কারা-১১৫ 

332 সূরা হাদীদ-৪ 

333 সূরা মুজাদালা-৭ 
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হাদীস 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি কেউ দরূদ পাঠ করলে 
ফেরেশতাদের মাধ্যমে তাঁকে তা জানিয়ে দেওয়া হয় বলে বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত 
হয়েছে- 
ওয়াসাল্লাম বলেন, 
$২০১-০ ৩0 ০ 1৮5 1০ ১819৯ 951378 2559 19৮৯3 
০ ৬১ 


৬০৯ ০ 
“(গৃহে নফল নামায ও কুরআন তেলাওয়াত না করে) তোমাদের গৃহগুলোকে 


কবরে রূপান্তরিত করো না, আমার উপর দরূদ পাঠ করার জন্য দুর-দুরান্ত থেকে 
আমার জন্ম ৰা মৃত্যু অথবা অন্য কোনো দিবসে আমার কবর যিয়ারতে এসে) 
আমার কবরকে ঈদ বা উৎসবে পরিণত করো না, (তোমরা নিজ অবস্থানে থেকেই) 
আমার উপর দরূদ পাঠ কর; কেননা তোমরা যেখান থেকেই ত। পাঠ করে 
থাক ন। কেন তা আমার কাছে পৌঁছো”১ 

“আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন- 


29৫আ। ০2 32535 ০৯ ৩৪ (৮৯০5555548৫ 
875877557- তল 
তা আমার নিকট পৌঁছে দেন।”335 
সেখানে তীর ব্যাপারে এমন উদ্ভট চিন্তা-ভাবনা করার কোনো বৈধতা থাকতে 
পারে না। কেননা, বাস্তবে তিনি যদি সর্ব হাজির ও নাজির হয়েই থাকবেন, তা 
হলে তাঁর উপর সালাত ও সালাম প্রেরণকারীর সালাত ও সালাম তার নিকট 
ফেরেশতাদের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়ার কোনো অর্থ থাকতে পারে না। কাজেই 
এতে প্রম্মাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাপারে এ 


১১ সুনানে আবী দাউদ; ২/২১৮ 
১১১ সহীহ ইবনে হিব্বান; ৩/১৯৫ 


237- দরসুল আকিদা 
জাতীয় ধারণা করার কোন বৈধতা শরী“আতে স্বীকৃত নয়। যারা কারো ব্যাপারে এ 
জাতীয় শিকী ধ্যান-ধারণা পোষণ করে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন : 
০৯০১৭ 178 ৩1 (খা ই! ৩০৪৪০! 

তারা কেবল অলীক কল্পনারই অনুসরণ করে থাকে এবং সম্পূর্ণ অনুমান ভিত্তিক 
কথাবার্তা বলে থাকে 1336, 
বন্তত এ সব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহব্বতের মিথ্যা 
দাবিদারদের তৈরী করা কল্পনা প্রসূৃত কথা বৈ আর কিছুই নয়। 
এরকম আরো অনেক আয়াতে সরাসরি প্রমাণ করে যে, আল্লাহ রাববুল আলামীন 
সর্বত্র বিরাজমান। কিন্তু বিরাজমানতার অবস্থা কি? এটা আমাদের জানা নেই৷ এটা 
আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন। সুতরাং বুঝা গেল সর্বত্র বিরাজমানতা তথা হাজির 
থাকাটা এটা আল্লাহর সিফাত। এ সিফাত অন্যের জন্য প্রতিষ্ঠিত করা সুস্পষ্ট শিরকী 
আক্ছিদা। 
উল্লেখ্য "সর্বত্র সত্তাগত হাজির থাকা, আল্লাহর গুণ নয়। আর তা আহলে সুন্নাত 
ওয়াল জামাআতের আকীদাও নয়। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা 
হচ্ছে, আল্লাহ আরশের উপর আছেন, সেখান থেকে তার সকল সৃষ্টিকে দেখছেন 
ও প্রয়োজনে ঈমানদারদের সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকেন। তিনি কখনও তার 
সৃষ্টির ভিতরে হাজির হন না। সুতরাং সৃষ্টির সর্বত্র আল্লাহর সত্তাগত উপস্থিতির 
বিশ্বাস পোষণ করা শিরক ও কুফরী। এটি হুলুল তথা অবতারবাদী ও ওয়াহদাতুল 
ওজুদ তথা সর্বেশ্বরবাদী হিন্দু আকীদা-বিশ্বাস। মুসলিমদের নয়। 

নবী হাজির নাজির হওয়া মুসলমানদের নয় খৃষ্টানদের আক্কিদা 
20 101 ৮/17016 ড10 01: 01069 5810101 11 119 1191119, 11916 811] ] ৮৮101) 
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শিরকে আসগার 
সুচী 
শিরকে আসগারের পরিচয় এবং হুকুম 
শিরকে আকবার এবং শিরকে আসগারের মধ্যে পার্থক্য 
কথা সম্পৃক্ত; শিরকে আসগার 
কাজ সম্পৃক্ত; শিরকে আসগার 
শিরকে খফী [গোপন] শিরক 
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পরিচয় 


০৮০৪ €১২আ| 4১০ ৫9 ০৪ € 98 ৯] 28599 ১৫১ এ! ১ ০এ এ ৭৫ 
ডি 
যে সব কথা ও কাজের মাধ্যমে মানুষ শিরকের দিকে ধাবিত হয়ে অর্থাৎ আমলের 


কাঠামো ও মুখের কথায় আল্লাহ তা“আলা ব্যতীত অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষ 
সাব্যস্ত করা, সেইরূপ কথা ও কাজকে শরী“আতের “নস" অর্থাৎ সুস্পষ্ট প্রমাণ 
দ্বারা শিরক বলে নামকরণ করা হয়েছে, সেগুলোই হচ্ছে শির্কে আসগার। যেমন- 
কেউ যদি বলে: (4:১১ 5 এ|| ৮১৪৮০) আল্লাহ আর আপনি যা চান” (3 | 99 
১) আল্লাহ আর আপনি যদি উপস্থিত না থাকতেন তা হলে আমার মহা বিপদ 
হয়ে যেতো” অনুরূপভাবে আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো নামে শপথ করা ইত্যাদি।” 


হুকুম 
ছোট শিরক বলতে এমন কাজ ও কথাকে বুঝানো হয় যা তাতে লিপ্ত ব্যক্তিকে 
ইসলামের গন্ডী থেকে সম্পূর্ণরূপে বের করে দিবেনা বটে, তবে তা কবীরা গুনাহ্‌ 
অপেক্ষা আরো জঘন্যতম। 

দলীল 


আল্লাহ্‌ তা”আলা বলেন, 

0১57 510140105৯5 9৫ 
“সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌ তাআলার সাথে কাউকে শরীক করো না। অথচ তোমরা 
এ সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছো?33$ 
আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ ,আববাস (রা.) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: 
চএু। 58 ৪১৮৭ ৯৬০ ০ ৮০] 5৪১১ ৩৪১ এ % 3৬৯ 
8 ০৯85 বা 15 ৮505 ০৯১৩, ৯ 
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-আন্দাদ্‌”* বলতে শিরককে বুঝানো হচ্ছে যা অন্ধকার রাতে কালো পাথরে 
পিপড়ার চলন চাইতেও সূক্ষ্ন। যা টের পাওয়া খুবই দুরূহ। যেমন: তোমার এ কথা 
বলা যে, হে অমুক! আল্লাহ্‌ তা'আলা এবং তোমার ও আমার জীবনের কসম! 
অথবা এ কথা বলা যে, যদি এ কুকুরটা না হতো তাহলে চোর অবশ্যই আসতো। 
যদি ঘরে হাঁসগুলো না থাকতো তাহলে অবশ্যই চোর ঢুকতো। অথবা কারোর নিজ 
সাথীকে এ কথা বলা যে, আল্লাহ্‌ তাআলা এবং তুমি না চাইলে কাজটা হতো না 
অথবা কারোর এ কথা বলা যে, আল্লাহ্‌ তাআলা এবং অমুক না থাকলে কাজটা 
হতো না। অমুক শব্দটি সাথে লাগাবে না। বেরং বলবে: আল্লাহ্‌ তা'আলা যদি না 
চাইতেন কাজটা হতো না) কারণ, এ সব কথা শির্কের অন্তর্গত” 
ছোট শিরক বড় শিরকের একটি মাধ্যম। রাসূলুল্লাহ সো.) বলেছেন, 
ও ১৯০৭। ১ 55195. ১২:০৭। এু। হাতি এআ এ 9 

১2০] 05 | 0945 
“আমি তোমাদের জন্য যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশী ভয় করি, তা হচ্ছে শিরকে 
আছগার বা ছোট শিরক। তাঁকে শিরকে আছগার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি 
উত্তরে বললেন, রিয়া বা লৌকিকতা?339 


১১ আহমাদ হা.২৩৬৮০ 
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শিরকে আকবার এবং শিরকে আসগারের মধ্যে পার্থক্য 
ছোট শিরক ও বড় শিরকের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি পার্থক্য রয়েছে যা নিম্নরূপ: 


ছোট শিরিক 
ছোট শিরক এমন নয় বটে। তবে তা 
কবীরা গুনাহ অপেক্ষা আরো 
জঘন্যতম। 


শির্কে আকবার থেকে তাওবা না করলে 
এবং নতুন করে ইসলামে প্রবেশ না 
করলে ইসলামী আদালতের রায় 


অনুযায়ী কর্তাব্যক্তির জীবন ও সম্পদের 
কোনো নিরাপত্তা থাকবে না৷ 
শিকে আকবার থেকে তওবা করতে না 


পারলে তা কর্তাব্ক্তিকে চিরস্থায়ী 
জাহান্নামের অধিবাসী করে দেয়। সে ব্যক্তি 
সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তাআলার ক্ষমার 
অযোগ্য হয়ে যায়। 


ছোট শিরক শুধু সে আমলকেই বিনষ্ট 
করে যে আমলে এ জাতীয় শির্কের 
সংমিশ্রণ রয়েছে৷ অন্য সকল আমলকে 
নয়। 

মু'মিন হওয়ার কারণে ইসলামী রাষ্ট্রের 
কাছে তার জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা 
থাকবে। 


ছোট শির্কে লিপ্ত ব্যক্তি এমন নয়৷ বরং 
সে কিছু দিনের জন্য জাহান্নামে 
গেলেও পরবর্তীতে তাকে জাহান্নাম 
থেকে চিরতরে মুক্তি দেয়া হবে৷ 


বড় শির্কে লিপ্ত ব্যক্তির সাথে কোন 
ধরনের সম্পর্ক রাখা যাবেনা। বরং তার 
হবে৷ যদিও সে নিকট আত্মীয় হোকনা 
কেন। 


ছোট শির্কে লিপ্ত ব্যক্তি এমন নয়৷ বরং 
তার সাথে সম্পর্ক ততটুকুই রাখা যাবে 
যতটুকু তার ঈমান রয়েছে। তেমনিভাবে 
তার সাথে ততটুকুই সম্পর্ক ছিন্ন করা 
যাবে যতটুকু তার মধ্যে শিরক রয়েছে। 


কথা সম্পৃক্ত 


এ আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্যের নামে শপথ করা। 
সাণ্দ ইবনু উবাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, ইবনু উমর (রা.) একজন 
লোককে বলতে শুনলেন, কাণবার শপথ! ইবনু উমর রোঃ) বললেন, আল্লাহ 
তা“আলা ব্যতীত অন্য কিছুর নামে শপথ করা যাবে না৷ কেননা আমি রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-কে বলতে শুনেছি তিনি রাসূলুল্লাহ বলেছেন, 

এ) 3 04 এ 85০৯ ৩৪ 
যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর নামে শপথ করল, সে যেন কুফরী অথবা 
শিরক করল”1340 


349 তিরমিযী হা/১৫৩৫ 
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.আ আল্লাহর সমকক্ষ জ্ঞাপক বাক্য বলা 


জাগতিক বা বিশ্বাসগত কোনো প্রকৃত “কারণ'-কে মহান আল্লাহর 
পাশাপাশি এমনভাবে উলেখ করা যাতে উভয় “কারণ” সমান গুরুতর বলে 
মনে হয়। যেমন বৃষ্টিপাতের ফলে ফসল ভাল হওয়া একটি জাগতিক 
কারণ । কেউ বলতে পারেন যে, বৃষ্টিপাত ভাল হওয়ায় ফসল ভাল হয়েছে। 
তবে মুমিন বিশ্বাস করেন যে, ভাল বৃষ্টিপাত আল্লাহর ইচ্ছা ও নিয়ন্ত্রণেই 
হয়েছেঃ তাই তা আপাতদৃস্টিতে শিরিক হচ্ছে না। কিন্তু এক্ষেত্রে কেউ যদি 
বলেন “আল্লাহর ইচ্ছা ও ভাল বৃষ্টিপাতের ফলে এরূপ হয়েছে, তবে তা 
শিরক আসগর বলে গণ্য হবে । তবে যদি বক্তা বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর 
ইচ্ছা এবং বৃষ্টিপাত দুটিই স্বতন্ত্র কারণ তবে তা শিরক আকবার [বড় শিরিক] 
বলে গণ্য হবে। আর যদি তিনি কথাচ্ছলে এরূপ বলেন এবং প্রকৃতপক্ষে 
বিশ্বাস করেন যে, একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছাতেই সবকিছু হয় তবে তা শিরক 
আসগার বলে গণ্য হবে । কারণ তিনি বাহ্যত অন্য একটি সাধারণ কারণকে 
মহান আল্লাহর সমতুল্য বলে প্রকাশ করেছেন। অনুরূপভাবে এক ব্যক্তি 
অন্য ব্যক্তিকে জাগতিক কোনো বিপদ থেকে উদ্ধার করার কারণে উদ্ধারকৃত 
ব্যক্তি যদি বলে “আল্লাহ এবং আপনি না হলে আমার বিপদ কাটত না” তবে 
তাও উপরের কথার মতই শিরক আকবার বা আসগার বলে গণ্য হবে। 
জাগতিক-লৌকিক কোনো বিষয়ে কোনো মানুষ অন্য কোনো মানুষকে 
বলতে পারেন “এ বিষয়ে আপনি যা বলবেন তাই হবে,' অথবা “আপনি যা 
চাইবেন তাই হবে" । যেমন বিবাহ শাদি, ক্রয় বিক্রয় ইত্যাদি। কিন্তু তিনি 
যদি বলেন: “আল্লাহ ও আপনি যা চান তাই হবে" তবে তা উপরের 
কথাগুলির মত শিরক আসগার বা আকবার বলে গণ্য হবে । যদি কেউ বলে, 
“হে আমীর, হে সম্রাট, হে মন্ত্রী মহোদয়, আল্লাহ যা চান এবং আপনি যা 
চান তাই হবে' তবে তা শিরক আকবার বা আসগার। তবে তিনি যদি 
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বলেন, “হে সম্রাট বা আমীর, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, এবং এরপর আপনি 
যা ইচ্ছা করেন...” তবে তা শিরক বলে গণ্য হবে নাও৪১ 

দলীল 
হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, “একজন 
মুসলিম ব্যক্তি স্বপ্নে এক ইয়াহুদী ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করলে ইয়াহুদী লোকটি 
তাঁকে বললো:*তোমরা অত্যন্ত ভাল জাতি যদি না তোমরা শিরক করতে। তোমরা 
বলে থাকো- আল্লাহ যা চান এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা চান, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ স্বপ্নের কথা বলা হলে তিনি 
বলেন:“আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের এ বিষয় সম্পর্কে সর্বাধিক অবহিত আছি, 
তোমরা সে ভাবে কথা না বলে এ ভাবে বলো 
১2৫ 25 এ 25 
“আল্লাহ তাণআলা যা চান অতঃপর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা 
চান” এ হাদীসটি প্রমাণ করছে যে, ইসলামের প্রারস্তিক আমলে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের মাঝে “আল্লাহ ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা চান”, এ-জাতীয় কথা-বার্তা বলার প্রচলন ছিল। পরবর্তীতে 
এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে এমন 
কথা বলা থেকে বারণ করেন এবং এ ধরনের কথার বদলে নিম্ষোক্ত কথা বলতে 
শিক্ষা দেন, 
১২৯৯9401৮13 ৭ 
“আল্লাহ তা“আলা এককভাবে যা চান” 
অনুরূপভাবে ইবন আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত অপর একটি হাদীস 
দ্বারাও সাহাবীদের মাঝে এ জাতীয় কথা বলার প্রচলন থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। 
তিনি বলেন: “এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে 
কোন বিষয়ে কথা বলা প্রসঙ্গে বললো: 
52107181 


341 কুরআন-সুন্নাহের আলোকে ইসলামী আকিদা; আ. জাহাঙ্গির রাহি. পৃ 376 


245- দরসুল আকিদা 
“আল্লাহ এবং আপনি যা চান, 
লোকটির এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: 
১১৯৪ || 1০১১০ 49 ওলী 
“তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে নিলে? বরং একমাত্র আল্লাহ যা 
চেয়েছেন, 
কাজ সম্পৃক্ত; শিরকে আসগার 
॥ সুতা বারিং পরার শিরক বলতে কোন বালা-মুসীবত দূরীকরণ বা 
প্রতিরোধের জন্য দম করে গেরো দেয়া সুতা বা রিং পরিধান 
করাকে বুঝানো হয়। 
এটি শিরকে আসগার হিসেবে গণ্য করা হবে ততক্ষণ, যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যবহারকারী 
এ রূপ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্‌ তা*আলা এর মাধ্যমেই আমার আসন্ন বালা-মুসীবত 
দূরীভূত করবেন। এটি এককভাবে আমার কোন লাভ বা ক্ষতি করতে পারেনা। আর 
যখন এ বিশ্বাস করা হয় যে, এটি এককভাবেই আমার বিপদাপদ দূরীকরণে সক্ষম 
তখন তা বড় শিকে রূপান্তরিত হবে। 
কোন বস্তু তা যাই হোকনা কেন তা কারোর কোন লাভ বা ক্ষতি করতে পারেনা। 
আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন, 
৬৪৪৩ ০৯ ৩১ 2:০৪ এ॥ 2597 ৩) এ ১১১ ৩৪ ০৯০এ 2898 ও 
4০ 21 ৮১৯৯ ও ০০৯০ এএ১এহ ৪১ ৯ 2০৯9৪ 2391 সি ৯০০ 


09৫95210892 
“আপনি ওদেরকে বলুন: তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো যে, আল্লাহ্‌ 


তাআলা আমার কোন অনিষ্ট করতে চাইলে তোমরা আল্লাহ্‌ তা'আলার পরিবর্তে 
যাদেরকে ডাকো তারা কি সেই অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা আল্লাহ্‌ তাআলা 
আমার প্রতি কোন অনুগ্রহ করতে চাইলে তারা কি সে অনুগ্রহ রোধ করতে 
পারবে? আপনি বলুন: আমার জন্য আল্লাহ্‌ তা"আলাই যথেষ্ট। নির্ভরকারীদের তাঁর 
উপরেই নির্ভর করতে হবে”342 
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আল্লাহ তা,আলা আরো বলেন: 
৫১৫ 21 05,998 1524 1053 ৬] এ ১৬ 2৯৩ 0৪ ০৭] এ ডে ও 
2৫৯] ১30০1 9১9 ০১৯ 
“আল্লাহ্‌ তা'আলা মানুষের প্রতি কোন অনুগ্রহ অবারিত করলে কেউ তা নিবারণ 
করতে পারেনা। আর তিনি কিছু নিবারণ করলে তিনি ছাড়া আর কেউ তা পুনরায় 
অবারিত করতে পারে না। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।”343 
আসন্ন বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কেউ নিজের শরীরের সাথে কোন 
জিনিস ঝুলিয়ে রাখলে তা তাকে কোনভাবেই বিপদাপদ থেকে রক্ষা করতে 
পারেনা। বরং আল্লাহ্‌ তাআলা তখন তাকে ওই জিনিসের প্রতি সোপর্দ করে দেন। 
এতে করে তখন যা হবার তাই হয়ে যায়। 


॥ এমন মন্ত্র পড়ে; তাবিজ বা বাঁড়-ফুঁক করা; যে মন্ত্রের মধ্যে শিরক 
রয়েছে 
যায়নাৰ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমার স্বামী "আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ 
মাস্উদ (রা.) একদা আমার গলায় একটি সুতো দেখে বললেন: এটি কি? আমি 
বললাম: এটি মন্ত্র পড়া সুতো। এ কথা শুনা মাত্রই তিনি তা খুলে নিয়ে টুকরো 
টুকরো করে ফেলেন। অতঃপর বললেন: নিশ্চয়ই আব্ুল্লাহ্‌*র পরিবার শির্কের 
কাঙ্গাল নয়। বরং ওরা যে কোন ধরনের শিরক হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। তিনি আরো 
বললেন: রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন: 
৬ | 5 0 035 2] কে তিখু এর) পুল? আল? ও9] ও| 
৩8315 53 5৯ 0৫ 29০ এ এড চল এ ০ 08 
059 43৮০ এ ০৮৭ এ 0৮2 95 ৮ পে ০1 এ এ ও 
21৪৪ এ] 94 সি 21৫ নু দত পে ৮ ৪১ ০১৩] ও ৬) নি ২৬১ তা 
2 ১3০৪১ 


343 ফাতির: ২ 
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“নিশ্চয়ই বাঁড় ফুঁক, তাবিজ কবচ ও ভালোবাসা সৃষ্টির জন্য ব্যবহার্য বস্তু শিরক 
যায়নাব বললেন: আমি বললাম: আপনি এরূপ কেন বলছেন? আল্লাহ্‌র কসম! 
আমার চোখ উঠলে ওমুক ইহুদীর নিকট যেতাম। অতঃপর সে মন্ত্র পড়ে দিলে তা 
ভালো হয়ে যেতো। তখন আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ মাস্উদ (রো.) বলেন: এটি শয়তানের 
কাজ। সেই নিজ হাতে তোমার চোখে খোঁচা মারতো। অতঃপর যখন মন্ত্র পড়ে 
দেয়া হতো তখন সে তা বন্ধ রাখতো। তোমার এতটুকু বলাই যথেষ্ট ছিলো যা 
রাসূল (সা.) বলতেন। তিনি বলতেন: হে মানুষের প্রভু! আপনি আমার রোগ 
নিরাময় করুন৷ আপনি আমাকে সুস্থ করুন। কারণ, আপনিই একমাত্র সুস্থতা 
দানকারী। আপনার নিরাময়ই সত্যিকার নিরাময়। যার পর আর কোন রোগ থাকে 
না?344 
উল্লেখ্য- সকল মন্ত্রই শিরক নয়। বরং সেই মন্ত্রই শিরক যাতে শির্কের 
সংমিশ্রণ রয়েছে। যাতে ফিরিন্তা, জিন ও নবীদের আশ্রয় বা সহযোগিতা 
কামনা করা হয়েছে৷ তাদের নিকট ফরিয়াদ কামনা করা হয়েছে বা 
তাদেরকে ডাকা হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। অতএব আল্লাহ্‌ তা”আলার নাধিল 
করা কিতাব, তাঁর নাম ও বিশেষণ দিয়ে তাবিজ বা ঝাঁড়-ফুঁক করা জায়িয। 
”"আউফ বিন্‌ মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমরা জাহিলী যুগে 
অনেকগুলো মন্ত্র পড়তাম। তাই আমরা রাসুল (সা.) কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করলে তিনি বলেন: 

প্র১৪ 4৪ 415 জা ০৭ ৭ কধ৬১ ০1:০5) 
“তোমরা তোমাদের মন্ত্রপ্তলো আমার সামনে উপস্থিত করো। কারণ, শির্কের 
মিশ্রণ না থাকলে যে কোন মন্ত্র পড়তে কোন অসুবিধে নেই””১4 
আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: 
95৯11909৫28 2৪ ১০১৯০ এআ 1৮০ এ|। এ ৯০০ ০৯০ 


344 আবু দাউদ, ৩৮৮৩ ইবনু মাজাহ, ৩৫৯৬ 
345 মুসলিম, ২২০০ আবু দাউদ, ৩৮৮৬ 
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“রাসূল সা. কুদৃষ্টি তথা বদনযর, বিচ্ছু বা সর্পবিষ ইত্যাদি এবং পিপড়ার মন্ত্র পড়ার 
অনুমতি দেন"346 
জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সা. মন্ত্র পড়া নিষেধ করে দিলে 
"আমর বিন্‌ "হাযেমর গোত্ররা তাঁর নিকট এসে বললো: হে আল্লাহ্র রাসুল! 
আমরা একটি মন্ত্র পড়ে বিচ্ছুর বিষ নামাতাম। অথচ আপনি মন্ত্র পড়তে নিষেধ 
করে দিয়েছেন। অতঃ পর তারা রাসূল (সা.) কে মন্তরটি শুনালে তিনি বললেন: 
2875 94165 9 ১২561৭ ০5 এও5 

“এতে কোন অসুবিধে নেই। তোমাদের কেউ নিজ ভাইয়ের উপকার করতে 
পারলে সে তা অবশ্যই করবে”?১47 
শুধু কোন মন্ত্রের ফায়দা প্রমাণিত হলেই তা পড়া জায়িয হয়ে যায়না। বরং তা 
শরীয়তের কষ্টি পাথরে যাচাই করে নিতে হয়৷ দেখে নিতে হয় তাতে শির্কের 
কোন মিশ্রণ আছে কি না? 
ইবনূত্‌ তীন (রাহিমাহুল্লাহ্‌) বলেন: 
43 ০9০1 485৫ ১৯৭০৪ ১৭ নানা 0১431 591৯॥ ৩] 
(৫9 ০৩ ৫ ১৪ ৬৯০৯3 ৬০ 08)এএ| ৪45 249 ০০ 6১৯ 12 

৩০এট। 0) ০১০ 5924 চি কে এ, ৪) 1১ | 2 
“সাপ স্বভাবগতভাবে মানুষের শক্র হওয়ার দরুন তার সাথে মানুষের আরেকটি 
শত্রু শয়তানের ভালো সখিত্ব রয়েছে। এতদকারণেই সাপের উপর শয়তানের নাম 
পড়ে দম করা হলে সে তা মান্য করে নিজ স্থান ত্যাগ করে৷ তেমনিভাবে সাপের 
হতে বিষ নেমে যায়” 

মোটকথা, চার শর্তে, ঝাঁড়-ফুঁক করা জায়িয। যা নিম্নরূপ: 

১. তা আল্লাহ্‌ তাআলার নাম বা গুণাবলীর মাধ্যমে হতে হবে৷ 
২. নিজস্ব ভাষায় হতে হবে। যাতে করে তা সহজেই বোধগম্য হয় এবং তাতে 
শির্কের মিশ্রণ আছে কিনা তা বুঝা যায়। 


346 মুসলিম, ২১৯৬ 
347 মুসলিম, ২১৯৯ 
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৩. যাদুমন্ত্র ব্যতিরেকে এবং শরীয়ত সমর্থিত জায়িয পন্থায় হতে হবে৷ কারণ, যে 

৪. এ বিশ্বাস বদ্ধমূল থাকতে হবে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার ইচ্ছে ছাড়া মন্ত্র (তা যাই 

হোক না কেন) কোন কাজই করতে পারবেনা। আর এর বিপরীত বিশ্বাস হলে তা 

বড় শির্ক রূপান্তরিত হবে। 

.॥ গণক-জ্যোতিষী বা ভাগ্যবক্তার কথায় বিশ্বাস করা 

গণনা বা ভবিষ্যদ্বাণী করা দু”্টি কারণেই শির্কের অন্তভুক্ত। কারণ দু”্টি নি্নরূপ: 

১. এগুলো করতে গেলে জিনদের সহযোগিতা নেয়ার জন্য তাদের নামে মানত বা 

কোরবানি দিতে হয় কিংবা যে কোন ভাবে তাদের নৈকট্য লাভ করতে হয়। যা 

শিকের অন্তর্গত। 

২. গণকরা ইলমুল গায়েবের দাবি করে থাকে৷ 

গণকের নিকট যাওয়াই শরীয়ত বিরোধী তথা হারাম কাজ। বরং কুফরিও বটে। 

আয়েশা রোযি.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: “সাহাবায়ে কিরাম নবী (সা.) কে 

গণকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন: 

১4 গভ০ 97০৭ 205 | 0৮50 5 5৩৪৪1382108 

2023 ০৯] 95 এ এটি 2১১০০15 এ] ৪:০০ তা 0৩ 2৩০ 

ক ৩5 2৭ ৪ 08 নী 5588 9 ০৪ ও ৬১8 কী 
258৫ 

তারা কিছুই নয়৷ তখন সাহাবারা বললেন: হে আল্লাহ্‌"্র রাসূল! তারা কখনো 

কখনো সত্য কথা বলে থাকে। তখন তিনি বললেন: সে সত্য কথাটি এশী বাণী। 

জিনরা ফিরিশ্তাদের মুখ থেকে তা ছোঁ মেরে নিয়ে মুরগির করকর ধ্বনির ন্যায় 

তাদের ভক্তদের কানে গৌঁছিয়ে দেয়৷ অতঃপর তারা এর সাথে আরো শত শত 

মিথ্যা কথা জুড়িয়ে দেয়।4$ 


১48 বুখারী, ৫৭৬২ মুসলিম, ২২২৮ 
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মু'আবিয়া বিন্‌ "হাকাম (রো.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: 
5 ৩19 4১০০5 এ 2৯ ২9 24৮০৯ ৯০ ২৪১৪ কে 0৯05 এ 
১৫5 ১৪:05 ৭০৫ ০95৯১ 
“আমি বললাম: হে আল্লাহ'র রাসূল! বেশি দিন হয়নি আমি বরবর ছিলাম। 
অতঃপর আল্লাহ্‌ তা”আলা আমাকে মুসলমান হওয়ার তাওফীক দিয়েছেন। আর এ 
দিকে আমাদের অনেকেই গণকদের নিকট আসা যাওয়া করে৷ তাদের নিকট 
যেতে কোন অসুবিধে আছে কি? তখন রাসুল (সা.) বললেন: তাদের নিকট 
কখনো যেও না।১45 
আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ মাসউদ্‌ রো.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন: 
১ ০০ 032 58 ও 095 2 ০৪1৯5 9৩ এ ৬৭ 


“যে ব্যক্তি কোন গণক বা যাদুকরের নিকট গেলো এবং তার কথা বিশ্বাস করলো 


তখনই সে মুহাম্মাদ (সা.) এর প্রতি অবতীর্ণ বিধান তথা কুরআন মাজীদকে 
অস্বীকার করলো অর্থাৎ কাফির হয়ে গেলো।,-350 
গণককে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করলে জিজ্ঞাসাকারীর চল্লিশ দিনের নামায বিনষ্ট 
হয়ে যায়। হাফসা (রাধিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সা.) ইরশাদ 
করেন: 

21310১৯8955 এক 255 ০০ খা 15০ ও ৪৪ 
“যে ব্যক্তি কোন গণকের নিকট গেলো এবং তাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করলো 
তাতে করে তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল করা হবেনা”$5। 
[॥ কোন বস্তু, ব্যক্তি বা প্রাণী দর্শনে বা উহার বিশেষ আচরণে কোন- 
অমঙ্গল রয়েছে বলে বিশ্বাস করা বা যাত্রা লগ্নে কোন ব্যক্তি, প্রাণী বা 
বস্তর বিশ্রী রূপদর্শন অথবা এ গুলোর কোনরূপ আচরণ এমনকি 


১45 মুসলিম, ৫৩৭ আবু দাউদ, ৯৩০ 
১১০ ত্বাবরানী ১০/১০০০৫ 
১১] মুসলিম ২২৩০ 
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কোন শব্দ বা ধবনির শ্রবণ অথবা কোন জায়গায় অবতরণ কারোর 
জন্য কোন অকল্যাণ বয়ে আনতে পারে বলে বিশ্বাস করা; শিরকে 
আসগার অন্তর্ভূক্ত 
কেননা সকল মঙ্গল অমঙ্গল একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলার হাতে। কোন ব্যক্তি, বস্তু বা 
প্রাণীর বিশ্রী রূপদর্শন বা আচরণে এমন কোন অকল্যাণ নিহিত নেই যার অমুলক 
আশঙ্কা করা যেতে পারে৷ বরং সকল কল্যাণকে আল্লাহ্‌ তা”আলার একান্ত অনুগ্রহ 
এবং পুণ্যের ফল হিসেবে স্বীকার করতে হবে৷ আর সকল অকল্যাণকে আল্লাহ্‌ 
তাআলার ইনসাফ ও নিজ গুনাহ্‌*র শান্তি হিসেবে মেনে নিতে হবে৷ 
দলীল 

ক. আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ ,আমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসুল (সা.) ইরশাদ 
করেন: 
:016 0:05 56988 5৪2 ঠা এ আজ 409 ০5 800 250 ৩০ 

এ ০3 ৭ 994৮ সি] 95 এ এগ] 25৭ ক 
“যাকে কুলক্ষণবোধ নিজ প্রয়োজন মেটানো থেকে বিরত রেখেছে বস্তুত সে 
শিরক করলো। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন: এর কাফফারা কি হতে পারে? রাসুল 
(সা.) বললেন: তখন সে বলবে: হে আল্লাহ! আপনার কল্যাণ ছাড়া আর কোন 
কল্যাণ নেই। তেমনিভাবে আপনার অকল্যাণ ছাড়া আর কোন অকল্যাণ নেই এবং 
আপনি ছাড়া সত্যিকারের কোন মা”বুদ নেই”352 
খ. আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সা.) ইরশাদ 
করেন: 

চাও ৯৬০ 5৫5. 91 55-855- 4১55৭ 

“কুলক্ষণবোধ নিরেট শিরক। নবী (সা.) এ কথাটি তিন বার বলেছেন। আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ 
মাসউদ (ো.) বলেন: আমাদের প্রত্যেকেই কিছুনা কিছু এ ব্যাধিতে ভোগে 


১১১ আহমাদ : ২২২০ 
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থাকেন৷ তবে আল্লাহ্‌ তাআলার উপর সত্যিকারের তাওয়াক্ুল থাকলে তা 
অতিসত্বর দুর হয়ে যায়””353 
গ. আবু হুরাইরাহ্‌ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সো.) ইরশাদ করেন: 
5:551721 08 ০0১৮ 3 ₹% 3 382 9 2৭৬ এও 829৮ 99৪৬০ ৭ 
স্। এই এ] ভি ৪১০] ৩১৬ ই এআ 0০5 
“ছোঁয়াচে রোগ বলতে কিছুই নেই। কুলক্ষণ বলতেই তা একান্ত অমুলক। হুতোম 
পেঁচা, সফর মাস, রাশি-নক্ষত্র অথবা পথ ভুলানো ভূত কারোর কোন ক্ষতি করতে 
পারে না। তখন এক গ্রাম্য ব্যক্তি বললো: হে আল্লাহ্‌র রাসুল! কখনো এমন হয় 
যে, মরুভূমির মধ্যে শায়িত কিছু উট। দেখতে যেমন হরিণ। অতঃপর দেখা যাচ্ছে, 
চর্ম রোগী একটি উট এসে এগুলোর সাথে মিশে গেলো। তাতে করে সবগুলো উট 
চর্ম রোগী হয়ে গেলো। তখন রাসুল (সা.) বললেন: বলো তো: প্রথমটির চর্ম রোগ 
কোথা থেকে এসেছে?১১৫ 
এ জাতীয় কুলক্ষণবোধ ব্যাধি আজকের নতুন নয়। বরং তা অনেক পুরাতন 
যুগেরই বটে। তখন মানুষ নবী ও তীর সঙ্গীদেরকে অলক্ষুনে ভাবতো 
আল্লাহ্‌ তা"আলা মূসা (আ) ও তাঁর সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেন: 
তলার 1১১32৭28০০8 ৩15 9১৯ 01175 41 28৬৪ 


0১25 9 ৪0৭1 919 এ ২০ ৪১১৭০ | 6452 
-“যখন তাদের কোন সুখ-শান্তি বা কল্যাণ সাধিত হতো তখন তারা বলতো: এটি 


আমাদেরই প্রাপ্য। আর যখন তাদের কোন দুঃখ-দুর্দশা বা বিপদ-আপদ ঘটতো 
তখন তারা বলতো: এটি মুসা আ.) ও তাঁর সঙ্গী-সাহীদের কারণেই ঘটেছে। 
তাদের জানা উচিত যে, তাদের সকল অকল্যাণও একমাত্র আল্লাহ্‌ তা”আলার পক্ষ 
থেকে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই এ কথা জানে না””355 


১১১ বুখারী/আদাবুল্‌ মুফরাদ্‌, ৯০৯ 
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253- দরসুল আকিদা 
আল্লাহ্‌ তাআলা সালিহ আ.) ও তাঁর সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেন: 
03038282805 এ ২০ ০৫১৪৮ 0$ 4০৪ ১৪ এ ৫১৭10 
“তারা বললো: আমরা তোমাকে ও তোমার সঙ্গী-সাীদেরকেই সকল অকল্যাণের 
মূল মনে করছি। সালিহ (আ.) বললেন: তোমাদের সকল কল্যাণাকল্যাণ 
আল্লাহ্‌”র হাতে। মূলতঃ তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে”356 
উল্লেখ্য- কোন উত্তম ব্যক্তি বা বস্ত দেখে অথবা কোন ভালো কথা শুনে যে 
কোন কল্যাণের আশা করা বা সুলক্ষণ ভাবা শরীয়ত বিরোধী নয়। কারণ, এতে 
করে আল্লাহ্‌ তাআলার উপর ভালো ধারণা জন্মে এবং তাঁর উপর নির্ভরশীলতা 
আরো বেড়ে যায়। এমনকি সে কল্যাণ পাওয়ার জন্য আল্লাহ্‌ তাআলার নিকট 
সাহায্য প্রার্থনার উদগ্র মানসিকতা তৈরি হয়। এ কারণেই রাসূল (সা.) কোন ভালো 
কথা বা শব্দ শুনে কল্যাণের আশা করতেন এবং তা তাঁর পছন্দনীয় অভ্যাসও 
ছিলো বটে। 
আনাস্‌ রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন: 
20586:05 টা এ9 0 ঠও পাখা ৩৮৯৯9 528৮ ৭59৬০ সু 
“ছোঁয়াচে রোগ বলতে কিছুই নেই। কুলক্ষণ বলতেই তা একান্ত অমুলক। তবে 
সুলক্ষণই আমার নিকট পছন্দনীয়। সাহাবাগণ বললেন: সুলক্ষণ বলতে কি বুঝানো 
হচ্ছে? তিনি বললেন: ভালো কোন শব্দ শুনে কল্যাণের আশা করা”5 
তাবাররুক জ সংক্রান্ত 
॥ শরীয়ত কর্তৃক অসমর্থিত কোন ব্যক্তি, বন্ত বা সময়-স্থানকে অবলম্বন 
করে ধর্ম বা বিষয়গত কোন প্রয়োজন নিবারণ অথবা অধিক কল্যাণ ও 
পুণ্যের আশা করাও শিরকে আসগার। 
সহজ ভাষায় বলতে হয়, কোরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌ তা'আলা যে 
ব্যক্তি, বস্তু বা সময়ের মধ্যে বরকত রাখেননি সেগুলোর মাধ্যমে বরকত কামনা 
করাকে বুঝানো হয়। 


356 নামল: ৪৭ 
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তাবাররুক বা বরকত কামনা সর্ব সাকুল্যে দু' ধরনের হয়ে থাকে। যা নিম্নরূপ: 
শরিয়ত সমর্থিত বৈধ তাবাররুক 
বৈধ তাবাররুক বলতে যে ধরনের ব্যক্তি বা বস্তুর মাধ্যমে বরকত কামনা করা 
ইসলামী শরীয়তে জায়িয সে গুলোর মাধ্যমে বরকত কামনা করাকে বুঝানো হয়। 


১. নবী সন্তা বা তাঁর নিদর্শনসমূহ কর্তৃক বরকত গ্রহণ: 

এ জাতীয় তাবারুক শরীয়ত কর্তৃক প্রমাণিত। কারণ, আল্লাহ্‌ তা'আলা নবী সত্তা ও 

তদীয় নিদর্শনসমুহে এমন বিশেষ বরকত রেখেছেন যা অন্য কারোর সন্তা বা 

নিদর্শনসমূহে রাখেননি। 

"আয়েশা রোখিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: 

43 ৩৬ 48102 ২ ০০০০ | ৮9 430০ এ ০৮০ এ ১3 44 

222,213 42 ৬৫ ৩০০৯ 4 ৩০০ ৬] 4505 ০০9০ ৪ ২১০10 

১৪9০ 47 2৮০14এরাসি ০ ২ 

“আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সো.) এর নিজ পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে তিনি 

তার উপর সুরা ফালাক্ক, নাস্‌ ইত্যাদি পড়ে দম করতেন। অতঃপর তিনি যখন শেষ 

বারের মতো অসুস্থ হয়ে পড়লেন যাতে তীর ইন্তিকাল হয়ে যায় তখন আমিই তাঁর 

উপর সুরা ফালাক্ক, নাস্‌ ইত্যাদি পড়ে দম করতাম এবং তীর নিজ হাত দিয়েই 

আমি তাঁর শরীর বুলিয়ে দিতাম। কারণ, তাঁর হাত আমার হাতের চাইতে অধিক 

বরকতময়”*35৪ 

আনাস্‌ রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: 

20১11 2 লিভ গা এ থ্ 2০9 4০ এ ০০০ এআ. 059 9৪ 

215 5৪ 5)35 558 এ 2৩ ০০০ | 80568 05 ভা] 5 ও 


4৪ ০০৯০৪ ১0 
"রাসুল সা.) ফজরের নামায শেষ করলেই মদীনার গোলাম ও খাদিমরা পানি 


ভর্তি পাত্র নিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হতো। যে কোন পাত্রই তাঁর নিকট উপস্থিত 


১5৪ বুখারী, হাদীস ৪৪৩৯, মুসলিম, ২১৯২ 
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করা হতো তাতেই তিনি নিজ হস্ত মুবারাক ঢুকিয়ে দিতেন। এমনকি অনেক সময় 

শীতের ভোর সকালে তীর নিকট পানি ভর্তি পাত্র নিয়ে আসা হতো। অতঃপর তিনি 

তাতেও নিজ হস্ত মুবারাক ঢুকিয়ে দিতেন””359 

আনাস্‌ রো) থেকে আরো বর্ণিত তিশি বলেন: 

45 ০3009 92035 ৫ ১১419 ৭৮49 4205 এ| ০৮০ এ] 0১0 ৬০ 
০0 ১৫ ৪ 1 8০৯ &86 ৩1৩ 9১১05 54 

“আমি রাসূল (সা.) কে দেখতাম, নাপিত তাঁর মাথা মুন্ডাচ্ছে। আর এ দিকে 

সাহাবারা তাঁকে বেষ্টন করে আছে। কোন একটি চুল পড়লেই তা পড়তো যে কোন 

এক ব্যক্তির হাতে। তারা তা কখনোই মাটিতে পড়তে দিতোনা”36) 

মিস্ওয়ার্‌ বিন্‌ মাখামা ও মার্ডয়ান (রা.) থেকে বর্ণিত তারা বলেন: 

05 ০49০০ ০09 421০ | গোল জে। এ ১০ ০৯ 59১০ 0128 

2১353508589 3140৮০40০০০ 0%578৯5 519 

1৫ (০? 1313 ১০ 1১3| ৯১০০ 1313 ৯9 28৯ 5 8৫১ 


45৯-০০ 9098 
“অতঃপর -উর্তয়া নবী কারীম (সা.) এর সাহাবাদেরকে স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ 


করছিলো সে আশ্চর্য হয়ে বললো: আল্লাহ্‌ তাআলার কসম! রাসুল (সা.) কখনো 
এতটুকু কফ ফেলেননি যা তাদের কোন এক জনের হাতে না পড়ে মাটিতে 
পড়েছে। অতঃপর সে তা দিয়ে নিজ মুখমন্ডল ও শরীর মলে নেয়নি। নবী (সা.) 
তাদেরকে কোন কাজের আদেশ করতেই তারা তা করার জন্য দৌড়ে যেতো। 
আর তিনি ওযু করলে তাঁর ওযুর পানি সংগ্রহের জন্য তারা উঠে পড়ে 
লাগতো ১১361 

উক্ত হাদীস এবং এ সংক্রান্ত আরো অন্যান্য বিশুদ্ধ হাদীস এটিই প্রমাণ করে যে, 
রাসূল সত্তা এবং তাঁর শরীর থেকে নির্গত ঘাম, কফ, থুতু ইত্যাদি এবং তাঁর চুল ও 


১১? মুসলিম, ২৩২৪ 
১69 মুসলিম, ২৩২৫ 
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ব্যবহৃত পোশাক পরিচ্ছদ, থালা বাসন ইত্যাদিতে আল্লাহ্‌ তাআলা বিশেষভাবে 
এমন কিছু বরকত রেখেছেন যা তিনি অন্য কোথাও রাখেননি। 
তবে দুনিয়ার কোথাও এ জাতীয় কোন কিছু পাওয়া গেলে সর্ব প্রথম সঠিক 
বর্ণনাসুত্রে আমাদেরকে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে যে, তা একমাত্র রাসূল (সা.) 
এর৷ অন্য কারোর নয়। কারণ, এ জাতীয় কোন কিছু কারোর সংগ্রহে থেকে থাকলে 
একান্ত বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে সে মৃত্যুর সময় তার কবরে তার সঙ্গে তা দাফন 
করার জন্য অবশ্যই অসিয়ত করে যাবে। বোকামি করে সে তা কখনো কারোর 
জন্য রেখে যাবেনা তবে ঘটনাক্রমে তা থেকেও যেতে পারে৷ এ জন্য 
আমাদেরকে অবশ্যই এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে। 

২. আল্লাহ্‌*র যিকির ও নেককারদের সাথে বসে বরকত হাসিল করা 
এটিও বহু বিশুদ্ধ হাদীস কর্তৃক প্রমাণিত। 
আবু হুরাইরাহ্‌ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন: 
05315581৯5৪ ১২ ০৯1 ০১১ ৪ 2৪ 5387 44১ 61 
0 940 21 ও ৫০০১ 59258 :05 295 জো] 195 1345 
5১59 ১১৯১ :056 :05 ৫3 ৩60 8৮ 401 93 485 225 
7010 9 9::591588 :05 20 ৩৯:08:05 এএ5১১৯$ ৪১৯০9 
525 15175215217, 105 835 2০883: :0585:008 
99198 :05 ৫) 0 ৩8 05 1 এ 219193০৯59৯ এ] 
৪5250585515 405 % 55717 7055270577175 টিনা? 
3 33119045313 29 9:59198 108 153 9 য় 2৫098 05 
35:0998:05 ০3১59 85:05 9359 82853 ৭5 হা 3 ৭5০১৯ 
09:05 78301559999 :9958:05 0839 055:095 108 55 
এ 1১93 ৭3198 5৩ ১1384 ৩39 স:০% 105 1599 স ৬ 
3১5 283 25595 95 আও 08:05 251 45385 আজ ও ৩5:05 
28:০৯ 5৪১৫৭ 2৮এ১11৫5:05 লন লী ক ও 
“নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তাআলার এমন অনেকগুলো ফিরিষ্তা রয়েছেন যারা পথে পথে 
ঘুরে বেড়ান এবং যিকিরকারীদের অনুসন্ধান করেন। যখন তারা কোন জন সমষ্টিকে 


25?- দরসুল আকিদা 

যিকির করতে দেখেন তখন তারা পরস্পরকে এ বলে ডাকতে থাকেন যে, আসো! 
তোমাদের কাজ মিলে গেলো। অতঃপর তারা নিজ পাখাগুলো দিয়ে দুনিয়ার 
আকাশ পর্যন্ত তাদেরকে বেষ্টন করে রাখেন। এরপর আল্লাহ্‌ তা”আলা তাদেরকে 
জিজ্ঞাসা করেন, অথচ তিনি এ ব্যাপারে তাদের চাইতেও বেশি জানেন, আমার 
বান্দাহা কি বলে? ফিরিশতারা বলেন: তারা আপনার পবিত্রতা, বড়ত্ব, প্রশংসা ও 
শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে৷ আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন: তারা কি আমাকে দেখেছে? 
ফিরিন্তারা বলেন: না, আল্লাহ্‌র কসম! তারা আপনাকে দেখেনি। আল্লাহ্‌ তা”আলা 
বলেন: তারা আমাকে দেখতে পেলে কি করতো? ফিরিন্তারা বলেন: তারা 
আপনাকে দেখতে পেলে আরো বেশি ইবাদাত করতো। আরো অধিক আপনার 
সম্মান, প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করতো। আল্লাহ্‌ তা”আলা বলেন: তারা আমার 
কাছে কি চায়? ফিরিশতারা বলেন: তারা আপনার কাছে জান্নাত চায়। আল্লাহ্‌ 
তা”আলা বলেন: তারা কি জান্নাত দেখেছে? ফিরিন্তারা বলেন: না, আল্লাহ্‌র 
কসম! হে প্রভু! তারা জান্নাত দেখেনি। আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন: তারা জান্নাত 
দেখলে কি করতো? ফিরিশ্তারা বলেন: তারা জান্নাত দেখতে পেলে জান্নাতের 
প্রতি তাদের উৎসাহ ও লোভ আরো বেড়ে যেতো। আরো মরিয়া হয়ে জান্নাত 
কামনা করতো। আল্লাহ্‌ তা”আলা বলেন: তারা কি বস্তু থেকে আমার আশ্রয় কামনা 
করে? ফিরিশতারা বলেন: জাহান্নাম থেকে। আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন: তারা কি 
জাহান্নাম দেখেছে? ফিরিন্তারা বলেন: না, আল্লাহ্‌র কসম! হে প্রভু! তারা 
জাহান্নাম দেখেনি। আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন: তারা জাহান্নাম দেখলে কি করতো? 
ফিরিশতারা বলেন: তারা জাহান্নাম দেখতে পেলে জাহান্নামকে আরো বেশি ভয় 
পেতো এবং জাহান্নাম থেকে আরো বেশি পলায়নপর হতো। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বলেন: আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি: আমি তাদেরকে ক্ষমা করে 
দিয়েছি। জনৈক ফিরিশতা বলেন: তাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি রয়েছে যে 
তাদের অন্তর্ভূত নয়। বরং সে কোন এক প্রয়োজনে তাদের কাছে এসেছে। আল্লাহ্‌ 
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তাআলা বলেন: তারা আমার উদ্বোশ্যেই বসেছে। সুতরাং তাদের সাথে যে 
বসেছে সেও আমার রহমত হতে বঞ্চিত হতে পারে না”?362 
উক্ত হাদীসে যিকিরের মজলিশ বিশেষ বরকত ও মাগফিরাতের অন্যতম মাধ্যম 
হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে। এমনকি ইহার বরকত এমন ব্যক্তির ভাগ্যেও জুটবে যে 
তাদের অন্তুভুক্ত নয়। বরং সে কোন এক প্রয়োজনে তাদের সাথে বসেছে। 

৩. যে কোন মসজিদে নামায ও ইবাদাতের মাধ্যমে বরকত গ্রহণ: 

যে কোন মসজিদে বিশেষভাবে তিনটি মসজিদে নামায ও অন্যান্য ইবাদাতের 

মাধ্যমে বরকত কামনা করা শরীয়ত সম্মত। সে তিনটি মসজিদ হলো: মসজিদে 

হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদে *আকসা। 

আবু হুরাইরাহ্‌ রো.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সা.) ইরশাদ করেন: 

217২1 ৯:০০] 91 89০ 29৩০ ০ ০০৩ ১5195 ১৯05 ৪ 89০০ 

“আমার মসজিদে এক ওয়াক্ত নামায পড়া অন্য মসজিদে হাজার ওয়াক্ত নামাযের 

চাইতেও উত্তম। তবে শুধু মসজিদে হারাম। তাতে নামায পড়ার সাওয়াব আরো 

অনেক বেশি””39 

জাবির রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন: 

০1১৯ ১৯:০1 3 19153 ১০৩০ সর 9৫ ৩০ ৩১৯৬০ ও ৯9৩০ 
21851257555812585% ০10৯1 ১৯:০০] ৪89০3 

“আমার মসজিদে এক ওয়াক্ত নামায পড়া অন্য মসজিদে হাজার ওয়াক্ত নামাযের 

চাইতেও উত্তম। তবে শুধু মসজিদে হারাম। কারণ, তাতে এক ওয়াক্ত নামায পড়া 

অন্য মসজিদে লক্ষ ওয়াক্ত নামাযের চাইতেও উত্তম””36 

আবু যর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সো.) ইরশাদ করেন: 

29 ৯০] ০৪ এ এ ১০9০50০৪0০8 ৪১৯:০ ও৪ ১১০০ 

২৯৯ ১০০৯। ০৪458 ০৮ ০০ ০৯০১৩) 34519 55৯ ৮৮] 

13159 001 92 21 ৮5 ০8০ ০25 ও: 


362 বুখারী, ৬৪০৮ মুসলিম, ২৬৮৯ 
১৫১ বুখারী, ১১৯০ মুসলিম, ১৩৯৪ 
১6+ ইবনে মাজাহ্‌, ১৪২৭ আহমাদ: ৩/৩৪৩ 
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“আমার মসজিদে এক ওয়াক্ত নামায পড়া বাইতুল মাকদিসে চার ওয়াক্ত 
নামাযের চাইতেও উত্তম। জিরা 
পড়েছে। অতি সন্নিকটে সে দিন যে দিন কারোর নিকট তার ঘোড়ার রশি পরিমাণ 
জায়গা থাকাও অধিক পছন্দনীয় হবে দুনিয়া ও দুনিয়ার সব কিছুর চাইতে। যে 
জায়গা থেকে সে বাইতুল মাকুদিস দেখতে পাবে”?365 

তবে এ সকল মসজিদে নামায বা যে কোন ইবাদাতে বরকত রয়েছে বলে এ 
মসজিদগুডলোর দেয়াল, পিলার, দরোজা, চৌকাঠ ইত্যাদিতে এমন কোন বরকত 
নেই যা সেগুলো স্পর্শ করার মাধ্যমে পাওয়া যেতে পারে৷ কারণ, এ ব্যাপারে 
শরীয়তের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। 

৪. শরীয়ত স্বীকৃত খাদ্য, পানীয় বা ওষুধ কর্তৃক বরকত গ্রহণ: 
নিবে দেবার 
হাদীস কর্তৃক প্রমাণিত তা নিম্নরূপ: 


ক. যাইতুনের তেল কর্তৃক বরকত গ্রহণ: 

এ তেল সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন: 

1 25 ৫ তিক পুত 9 দো গত দি পুহ5হ5 হু শত তত তত পক 2 হু ৩ 
9৭ 35 আঞ ৯১৮ বিড ৯৪১ এ ১ খ058 5০৯ ০০ এ 


১৩৭১০ 
“যা প্রজ্বলিত করা হয় পৃত-পবিত্র যাইতুন বৃক্ষের তেল দিয়ে যা প্রাচ্যেরও নয়, 
প্রতিচ্যেরও নয়। অগ্নি স্পর্শ না করলেও সে তেল যেন উজ্জ্বল আলো দেয়” 
“উমর, আবু উসাইদ্‌ ও আবু হুরাইরাহ্‌ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন: রাসুল 
(সা.) ইরশাদ করেন- 

25355503954408 31985 ৩৯91 94 

“তোমরা যাইতুনের তেল খাও এবং শরীরে মালিশ করো। কারণ, তা বরকতময় 
গাছ থেকে সংগৃহীত" 


১৫১ হাকিম: 8/৫০৯ ইবনে আসাকির্‌ : ১/১৬৩-১৬৪ ত্বাহাবী/মুশকিলুল্‌ আসার্: ১/২৪৮ 
396 নূর:৩৫ 
১6? তিরমিযী, ১৮৫১, ইবনে মাজাহ্‌, ৩৩৮২ 
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খ. দুধ পান ও তাতে বরকত কামনা করা: 
আব্দুল্লাহ্‌ বিন *'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসুল (সো.) ইরশাদ 
করেন: 
3০5 £ 28195 89915 এ প্র প্র) জা] 5 ০ আআ চা ও 
(5১৯15 2 থি ডেড? 09 এ দ্র এ) [হী] 0 প্র আআ 9০ 

এ) এ 50380192৩95 
“আল্লাহ তা'আলা যাকে কোন খাদ্য গ্রহণের সুযোগ দেন সে অবশ্যই বলবে: হে 
আল্লাহ! আপনি আমাদের জন্য এতে বরকত দিন এবং আমাদেরকে এর চাইতেও 
আরো ভালো রিধিক দিন৷ আর যাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা দুধ পানের সুযোগ দেন সে 
অবশ্যই বলবে: হে আল্লাহ! আপনি আমাদের জন্য এতে বরকত দিন এবং 
আমাদেরকে তা আরো বাড়িয়ে দিন। কারণ, আমি দুধ ছাড়া এমন অন্য কোন বস্তু 
দেখছিনা যা একইসঙ্গে খাদ্য ও পানীয়ের কাজ করে”?36৪ 
গ. মধু পান ও তা কর্তৃক উপশম কামনা করা: 
আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন: 

এ 2৩৩ এও এ গী এ ৩/921592 ১৪৫ ১২৪ 

“ওর (মৌমাছি) উদর থেকে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয় মেধু; যাতে রয়েছে 
মানুষের জন্য রোগমুক্তি””১6 
আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: 
088 405 এ তে 2088 শ৪ 35 এ ০০ লেখা পো! ৩৯০ ৪ 
৭:05 এ আর 9৬ এন 05 এ। আঁ ৪ 9৬ এন 
4224 991 ০০ 9 এ ০ 0 ৫5 ও 0 হজ প্রি 9 
“জনৈক ব্যক্তি নবী সো.) কে বললেন: আমার ভাইয়ের পেটের রোগ (কলেরা) 
দেখা দিয়েছে। তিনি বললেন: তাকে মধু পান করাও। সে আবারো এসে আপত্তি 


১৫৯ ইবনু মাজাহ্‌, ৩৩৮৫ 
365 নাহল্‌:৬৯ 
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জানালো। রাসূল (সা.) আবারো বললেন: তাকে মধু পান করাও। সে আবারো এসে 
আপত্তি জানালে নবী (সা.) আবারো বললেন: তাকে মধু পান করাও। সে আবারো 
এসে বললো: আমি মধু পান করিয়েছি। কিন্তু কোন ফায়েদা হয়নি। তখন রাসূল 
(সা.) বললেন: আল্লাহ্‌ তাআলা সত্যিই বলেছেন: মধুর মধ্যে রোগের উপশম 
রয়েছে৷ তবে তোমার ভাইয়ের পেঠ মিথ্যা বলছে। তাকে আবারো মধু পান করাও। 
অতঃপর সে আবারো মধু পান করালে তার ভাইয়ের পেটের রোগ ভালো হয়ে 
যায়””379 
ঘ. যমযমের পানি কর্তৃক বরকত গ্রহণ: 
এর মধ্যেও প্রচুর বরকত রয়েছে। আবু যর রো.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: যখন 
রাসূল (সা.) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মক্কা নগরীতে এ ত্রিশ দিন পর্যন্ত তোমাকে 
কে খাইয়েছে? তখন আমি বললাম: 
১৯13 ৮৭ ৩৫০ ৬১০০৫ ০০ ৩১০ ক9১০ 25 সি ৪৮০ ল ০৫ 
2০ 85551 এব)জ 108 ০ ৮৯৭৪১০৩৯৫০৮ 
“এতোদিন যমযমের পানি ছাড়া কোন খাদ্য আমার নিকট ছিলনা। তবুও আমি 
মোটা হয়ে গিয়েছি। এমনকি আমার পেটে ভাঁজ পড়ে গেছে এবং আমি খিদের 
কোন দুর্বলতা অনুভব করছিনে। রাসুল (সা.) বললেন: নিশ্চয়ই যমযমের পানি 
বরকতময়। নিশ্চয়ই তা খাদ্য বৈ কি?” 


376 বুখারী, ৫৬৮৪ মুসলিম, ২২১৭ 
371 মুসলিম, ২৪৭৩ 
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অবৈধ বা [ছোট] শিরক/বিদআত জাতীয় তাবাররুক 

অবৈধ বা শিরক জাতীয় তাবারুক বলতে যে ধরনের ব্যক্তি, বস্তু বা সময়ের মাধ্যমে 
বরকত কামনা করা ইসলামী শরীয়তে নাজায়িয সে গুলোর মাধ্যমে বরকত কামনা 
করাকে বুঝানো হয়। 
১. বরকতের নিয়্যাতে কোন এতিহাসিক জায়গা ভ্রমণ বা কোন বস্তু স্পর্শ 
করণ: 
যেমন: বরকতের নিয়্যাতে আরক্কাম্‌ বিন্‌ আরক্কাম্‌ সাহাবীর ঘর, হেরা ও সাউর 
গিরিগুহা যিয়ারাত এবং কোন কোন মসজিদ বা মাযারের দেয়াল, জানালা, চৌকাঠ 
বা দরোজা স্পর্শ বা চুমু দেয়া ইত্যাদি। এ সব বিদ্‌“আত, শিরক ও না জায়িয কাজ। 
কারণ, বরকত গ্রহণ একটি ইবাদাত যা অবশ্যই শরীয়ত সম্মত হতে হবে। যদি 
এগুলোতে কোন বরকত থাকতো তা হলে অবশ্যই রাসূল (সা.) তা নিজ 
উম্মাতকে জানিয়ে দিতেন এবং সাহাবায়ে কিরামও অবশ্যই এ গুলোতে বরকত 
কামনা করতেন। কারণ, তাঁরা কোন পুণ্যময় কর্মে আমাদের চাইতে কোনভাবেই 
পিছিয়ে ছিলেন না। যখন তাঁরা এতে কোন বরকত দেখেননি তাহলে কি করে 
আমরা সেগুলোতে বরকত কামনা করতে যাবো। তা একেবারেই যুক্তি বহির্ভূত 
রাসূল (সা.) কোন বস্তু কত্তৃক বরকত হাসিলকে মৃর্তিপূজার সাথে তুলনা করেছেন৷ 
আবু ওয়াক্কিদ্‌ লাইসী (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: 
০১5১4] ৪০৯৪5 ০৯৯ এ 2১০ 4৪০ এ|। ০ এ 0855 ০৯৬ 
এ 0১110 090 0 ঠা 28৭ 5 9১-দা গা ১৩ 
00৮ 7155 480০ | 91৮5 ভি থে পঞী কও 21 0 চা এও 
১১9 ০৮৬ উস 9 [হক] 1 ৪] এ 0৯:54 0৪15 [এ 
“রাসুল (সা.) যখন "হুনাইন্‌ অভিমুখে রওয়ানা করলেন তখন পথিমধ্যে তিনি 
মুশরিকদের “যাতু আন্ওয়াত” নামক একটি গাছের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যার 
উপর তারা যুদ্ধের অস্ত্রসমূহ বরকতের আশায় টাঙ্গিয়ে রাখতো। তখন সাহাবারা 
বললেন: হে আল্লাহ্‌" রাসুল! আপনি আমাদের জন্যও একটি গাছ ঠিক করে দিন 
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যেমনিভাবে মুশরিকদের জন্য একটি গাছ রয়েছে। নবী (সা.) বললেন: আশ্চর্য! 
তোমরা সে দাবিই করছো যা মুসা (আ.) এর সম্প্রদায় তাঁর নিকট করেছিলো। তারা 
বলেছিলো: হে মুসা! আপনি আমাদের জন্যও একটি মূর্তি বা মা*বুদ ঠিক করে দিন 
যেমনিভাবে অন্যদের অনেকগুলো মুর্তি বা মা*বুদ রয়েছে। (আ”রাফ: ১৩৮) রাসূল 
(সা.) বললেন: এ সন্তার কসম! যাঁর হাতে আমার জীবন। তোমরা নিশ্চয়ই 
তোমাদের পূর্ববর্তীদের হুবহু অনুসারী হবেঃ 

২. শরীয়ত অসম্মত কোন সময় কর্তৃক বরকত কামনা করণ: 
যেমন: নবী সো.) এর জন্ম দিন, মি'রাজের রাত্রি এবং হিজরত, বদর যুদ্ধ ইত্যাদির 
দিনকে বরকতময় মনে করা। যদি এ সময় গুলোতে কোন বরকত থাকতো তা 
হলে রাসুল (সা.) অবশ্যই তা নিজ উন্মাতকে শিখিয়ে যেতেন এবং সাহাবায়ে 
কিরামও তা অবশ্যই পালন করতেন। যখন তাঁরা তা করেননি তা হলে বুঝা গেলো 
এতে কোন বরকত নেই। বরং তা কর্তৃক বরকত গ্রহণ বিদ্‌আত। 

৩. কোন বুযুর্গ ব্যক্তি বা তদীয় নিদর্শনসমূহ কর্তৃক বরকত গ্রহণ: 
মানুষের মধ্যে সত্বাগতভাবে শুধুমাত্র রাসুল (সা.) এবং তীর শরীর থেকে নির্গত 
ঘাম, কফ, থুতু ইত্যাদি এবং তাঁর চুল ও ব্যবহৃত পোশাক পরিচ্ছদ, থালা বাসন 
ইত্যাদিতে আল্লাহ্‌ তা'আলা বিশেষভাবে এমন কিছু বরকত রেখেছেন যা তিনি 
অন্য কোথাও রাখেননি। 


372 তিরমিযী, ২১৮০ 
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শিরকে খফী [গোপন] শিরক 
শিরকে খফী এমন একটি সুক্ষ শিরক যা নিয়ত, সংকল্প ও উদ্দেশ্যের সাথে হয়ে 
থাকে৷ 
[॥ মানুষকে দেখানোর উদ্দেশে (০০৯ 3 5391) বা নিয়তে এবং মানুষের 
ংসা শোনানোর জন্য নেক আমল করা। 

'আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা-) বলেছেন, 
৪১৮ 22০ ৩১৩৯ 9১ ০8 ৭ 0৬ 0২৭। ৩৯০৭ ১৫৩৩ ৬১ 
৪: ৯০] 258 ৩1 ৪ এ] এেঞ্র এত ও 05 এস ৮৮এ। ০৪ 

০৯0 ১৮405 39০৭ 4১০০০ 8538 
আমি কি তোমাদের এমন বিষয়ে সংবাদ দিব না? যে বিষয়টি আমার কাছে মাসীহ 
দাজ্জালের চেয়েও ভয়ঙ্কর? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হ্যাঁ) তিনি বললেন, তা 
হচ্ছে শিরকে খকী বা গুপ্ত শিরক [আর এর উদাহরণ হচ্ছে] একজন মানুষ দাঁড়িয়ে 
শুধু এজন্যই তার ছালাতকে খুব সুন্দরভাবে আদায় করে যে, কোন মানুষ তার 
ছালাত দেখছে বলে সে মনে করে”; 
রিয়া দাজ্জালের ভয়াবহতা থেকেও মারাত্মক। তার কারণ দাজ্জালের ফিৎনার 
বিষয়টি সুস্পষ্ট। এ সম্পর্কে নবী করীম (সা.) বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু রিয়া 
মানুষের মনকে অব্যক্ত করে যা সংরক্ষণ অতীব কঠিন। আর তা মানুষকে ধীরে 
ধীরে আল্লাহ তা“আলার পরিবর্তে মানুষের দিকে ধাবিত করে। ফলে নবী করীম 
(সা.) এটাকে দাজ্জালের ভয়াবহতা থেকে বেশী ভয়াবহ বলে উল্লেখ করেছেন৷ 


373 আহমাদ হা. ১১২৭০ 
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| আরিদাতুত ্বাহাবী | 


9811 ০১, 
খতমে নুবুয়্যাত 


ইমাম আবু জাফর আত-ত্বাহাবী রাহি. বলেন- 
০৪১ 19533 এ 5 লা ১৪০1৯১৩3 
“নিশ্চয় মুহাম্মদ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নির্বাচিত বান্দা, মনোনীত 
নবী এবং সন্তোষপ্রাপ্ত রাসুল।” 
. ০৯] ০0 ৩৯১৯3 ০৪০১৩] লও গঞঞ্সি। এও ৪৯ 415 
“তিনি নবীগণের মধ্যে সর্বশেষ নবী, মুস্তা্কীদের ইমাম, রাসুলগণের নেতা এবং 
ৃষ্টিকুলের রবের হাবীব বেনু)” 
5583 8৯৪৯৪ চ| ৪৪১ ০৫৩ 
“আর তাঁর পরবর্তী যুগে নবুওয়াতের যে সব দাবী উহ্বাপিত হয়েছে, তার 
সবগুলোই ্রষ্টতা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ”; 
39139 এও উড 99 আও গল] 5 লো! ৬৪] 9৯3 
৪৪০3 
“তিনি সত্য, হিদায়াত, নূর ও জ্যোতিসহকারে সকল জিন ও সমস্ত মাখলুকের 
প্রতি প্রেরিত।” 


১১৫১২ 
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নবী মুহাম্মাদ সা. ও অন্যান্য নবীগণের মধ্যে পার্থক্য 


267- দরসুল আকিদা 


0 আকদাতুত ত্বাহাবী | 


3৬৫১৬ ০০৪-০১৩ 05৫ 
আল-কুরআন আল্লাহর কালাম বা কথা; মাখলুক [সৃষ্ট] নয় 
ইমাম আবু জাফর আত-ত্বাহাবী রাহি. বলেন- 

48১০০ ০5১9 41৯0 ০৮ 085 টি সত ৯৩ ১1১4৩ 4 ৫১৫ 015] 919 
2১৫৫ 395 ০4] 48875 গড এ ১৫ 19809 ৬০ ৩১০ ০৫৯21 
83০39 2455 20 23 ২9 ০58 এ এ 29৫ 2028 ৯০৭ ০০ জা 
টা 1১ 3) 08 ৭] 58 &॥ ১০) (95 নএঞাঞট 0৪ ৬১ ০9৮৪ 
এস 058458১3০58 পোজ ৯ঞ 9৮ ৭১ ৩৯ 
“নিশ্চয় কুরআন আল্লাহর কালাম, যা আল্লাহর নিকট থেকে কথা হিসেবে শুরু 
হয়ে এসেছে, তবে এর কোনো ধরণ নির্ধারণ করা যাবে না; এই কালামকে তিনি 
তীর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অহী হিসাবে নাযিল করেছেন 
আর ঈমানদারগণ তাঁকে এ ব্যাপারে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। তারা দৃঢ় বিশ্বাস 
করেছেন যে, এটি সত্যিই আল্লাহ্‌র কথা বা কালাম, কোনো সৃষ্টির কথার মত 
ৃষ্টবস্ত নয়। অতএব, যে ব্যক্তি কুরআন শুনে তাকে মানুষের কালাম (কথা) 
বলে ধারণা করবে, সে কাফির হয়ে যাবে৷ (যে কুরআনকে মানুষের কথা বলবে) 
আল্লাহ তা“আলা তার নিন্দা করেছেন, তাকে দোষারোপ করেছেন এবং তাকে 
জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করেছেন। যেমন, তিনি বলেছেন, 
চিরিক 
“শীঘ্রই তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।”*ঃআল্লাহ তাআলা জাহান্নামের এ 
ভীতি তো তাকে প্রদর্শন করিয়েছেন যে বলে, 
লা 0১1৯৩! 
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এটাতো মানুষের কথা বৈ আর কিছুই নয়”?375 অতএব, আমরা জেনে নিলাম ও 
দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করলাম যে, এ কুরআন মানুষের সৃষ্টিকর্তারই কালাম আর তা 
কোনো মানুষের কথার সাথে সাদৃশ্য রাখে না।” 


২১০১২ 


3975 সুরা মুদ্দাস্সির র ১২৫ 
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শাব্দিক 
কোরআনের শাব্দিক বিশ্লেষণ নিয়ে আলেমদের বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে 
১. ইমাম শাফেয়ী ও একদল আলেমের মতে-'কুরআন' হল নির্ধারিত নাম। এটা 
এসমে মুশতাক বা অনির্ধারিত নাম নয়। তাঁরা বলেন এটা কালাখুল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট 
নাম। যেমন ইঞ্জিল, তাওরাত, যবুর বিশেষ কিতাবের নাম ছিল৷ অনুরুপ সর্বশেষ 
এশী গ্রন্থের নাম হল কুরআন; আল্লাহ রাববুল আলামীন ইরশাদ করেছেন-"বরং 
এটা মহান কোরআন লওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ "376 
২. আরেক দল আলেম বলেন, 'কুরআন' শব্দটি অনির্দিষ্ট নাম। যার অর্থ মিলিত 
অর্থাৎ একটি অপরটির সাথে মিলিত। আর যেহেতু পবিত্র কুরআনের এক আয়াত 
অপর আয়াতের সাথে মিলিত তাই এটাকে 'কুরআন' বলা হয়। 
৩. কিছু সংখ্যক আলেমের মতে, 'কুরআন' শব্দটি 'ক্কারউন' হতে নির্গত। এসমে 
মাফউল থেকে এর অর্থ হবে পঠিত। পবিত্র কুরআনকে এজন্যই কুরআন বলা হয় 
যেহেতু এটা পৃথিবীতে সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ। 
8. অনেকে বলেছেন, 'কুরআন' শব্দটির অর্থ অধিক নিকটতর। যেহেতু কুরআনের 
পাঠ, পঠন ও তদানুযায়ী আমলকারীকে আল্লাহর নিকট পৌঁছে দেয়। তাই 
কুরআনকে 'কুরআন' নামকরন করা হয়েছে। 
১. নুরুল আনোয়ার গ্রন্থকার বলেন, কুরআন হল রাসুল সা. এর উপর অবতারিত যা 
সহীফাসমুহে লিপিবদ্ধ আছে, যা রাসুল সা. থেকে সন্দেহমুক্ত প্রক্রিয়ায় 
ধারাবাহিকভাবে উদ্ধৃত হয়ে এসেছে। 
২. মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে-কুরআন হল মহান আল্লাহ তায়ালা 
জিবরাঈল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে সুদীর্ঘ ২৩ বছরে মানবজাতির হেদায়াতের 
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জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ওপর যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তার নাম “আল 
কোরআন+ঠ77 
৩. আল্লামা মুফতী আমীমুল ইহসান রহ. বলেন- কুরআন হল এমন এক আসমানী 
কিতাব যা আমাদের মহান নেতা মুহাম্মদ সা. এর উপর অবতীর্ণ, যার একটি সূরার 


শ্র ঢালেজ 

[| ভাঁবষ্যতের সাবাদ 

[ অভীতের সংবাদ 

৮ পে [ফিকাদের শ্োম্পন খবর 
এ বৈপীত ও ঈকিরোগধিতা 6 
শর হৃদয়জ্ ওসুষত্ত কর সহজ 


অলৌকিকত্ব- চ্যালেঞ্জ 
কুরআনের দাবি সে আল্লাহরই পক্ষ হতে অবতীর্ণ এবং এতে কোনও সন্দেহ নেই৷ 
কুরআন তাঁর এ দাবির সত্যতা নানাভাবে প্রমাণ করেছে। কুরআন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে 
দিয়েছে, 
2৮:এ ০০193] $ ০১7 4 ১৪০ ১৯০০9 ৩৪4 ০9 ্ 
08১০ 88৫ ০) এ ০১১০১ 
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তবে কি তারা বলে, সে (নবী) নিজের পক্ষ থেকে এই ওহী রচনা করেছে? হে 
নবী! তাদেরকে) বলে দাও, তাহলে তোমরাও এর মত দশটি স্বরচিত সূরা এনে 
উপস্থিত কর এবং (এ কাজে সাহায্যের জন্য) আল্লাহ ছাড়া যাকে ডাকতে পার 
ডেকে নাও; যদি তোমরা সত্যবাদী হও 178 
অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন উন্মী নবী। 
তিনি নিরক্ষর ছিলেন৷ তোমরা তো অনেক লেখাপড়া জান। আরবী সাহিত্যে 
তোমাদের প্রচুর দখল ও দক্ষতা। তা এ কিতাব যদি তার মত একজন নিরক্ষর 
লোক রচনা করতে পারেন, তবে তোমাদের মত উঁচু মানের কবি-সাহিত্যিকগণ 
কেন পারবে না! সুতরাং তোমরা এর মত পূর্ণাঙ্গ কিতাব নয়; বরং এর মত দশটা 
সুরাই তৈরি করে দেখাও না! 
পরবর্তী সময়ে এ চ্যালেঞ্জ আরও সহজ করে দেওয়া হয়। সুরা বাকারায় ইরশাদ 
হয়েছে- 
1০3 2 405 ৩2 523০315851০ ০০ এডি 5 ০89 ও 2৫ 913 
30019851980) 805 ০5১০ কত ও এ ০১১৩2 লক 
03)৫থ] ৬51 $5৯1| 3 ১4৫]6528 5 5০ 
তোমরা যদি এই (কুরআন) সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহে থাক, যা আমি আমার বান্দা 
(মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি নাধিল করেছি, তবে তোমরা 
এর মত কোনও একটি সুরা বানিয়ে আন। আর সত্যবাদী হলে তোমরা আল্লাহ ছাড়া 
নিজেদের সাহায্যকারীদের ডেকে নাও। তারপরও যদি তোমরা এ কাজ করতে না 
পার আর এটা তো নিশ্চিত যে, তোমরা তা কখনও করতে পারবে না, তবে ভয় 
কর সেই আগুনকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। তা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত 
করা হয়েছে১79 সূরা ইউনুসে ইরশাদ হচ্ছে 
943 ০8 ডে ৫ ৪১০ ডএ 9 03১ ০১০ ৪9 0 30১] 1১৯ 04153 
| ৪ ৩৪ ১১8 9718 21 « ০৬১] 259 ০১৩ 48 3০ ১ জা (০০ 
8১৮7 28৫ ৩) এ। ০১১১2 8৭ 021 58৯। 9405599 
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এ কুরআন এমন নয় যে, এটা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও পক্ষ হতে রচনা করা হবে, 
বরং এটা (ওহীর) সেইসব বিষয়ের সমর্থন করে, যা এর পূর্বে নাষিল হয়েছে এবং 
আল্লাহ (লওহে মাহফুঁজে) যেসব বিষয় লিখে রেখেছেন এটা তার ব্যাখ্যা করে৷ 
এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, এটা জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হতে 
তারপরও কি তারা বলে, রাসূল নিজের পক্ষ হতে এটা রচনা করেছে? বল, তবে 
তোমরা এর মত একটি সুরাই রেচনা করে) নিয়ে এসো এবং (এ কাজে সাহায্য 
গ্রহণের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য যাকে পার ডেকে নাও যদি তোমরা সত্যবাদী 
হও 1১৪০ 
তারা যদি মনে করত যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য কারো 
সহযোগিতায় কুরআন রচনা করেছেন, তবে তাদের জন্যও অনুরূপ সহযোগিতা 
গ্রহণ খুবই সহজ ছিল। ভাষাজ্ঞানে এবং অন্য কারো সহযোগিতা গ্রহণের সুযোগের 
ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো তাদের মতই ছিলেন৷ 
এক্ষেত্রে তার কোনো বিশেষ সুবিধা ছিল না। তা সত্তেও তারা প্রতিযোগিতার 
পরিবর্তে যুদ্ধকেই বেছে নিয়েছিল। কথার যুদ্ধের পরিবর্তে তরবারীর যুদ্ধ গ্রহণ 
করেছিল। এতে প্রমাণিত হয় যে, কুরআনের সর্বোচ্চ সাহিত্য ও আলঙ্কারিক মান 
তারা স্বীকার করে নিয়েছিল। এর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার বা এর বিপরীতে কোনো 
সাহিত্যকর্ম পেশ করার ক্ষমতা তাদের ছিল না৷ 
নবুয়তের শুরু থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারংবার এই একটি 
চ্যালেঞ্জ তাদের সামনে ছুঁড়ে দিয়েছেন। অবিশ্বাসী আরবদের যদি ক্ষমতা থাকত 
অনুরূপ একটি সুরা তৈরি করে শুনিয়ে মুহাম্মাদের সকল বক্তব্য স্তব্ধ করে দিতে 
পারত। কাব্যিক যুদ্ধ ও সাহিত্যিক প্রতিযোগিতা তাদের মধ্যে সুপরিচিত ছিল৷ তা 
সত্তেও তারা কুরআনের ক্ষেত্রে এরূপ প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে সাহস পায় 
নি। কারণ তারা কুরআনের অলৌকিকত্ব খুব ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিল। তারা 
বুঝেছিল যে, যদি এরূপ কোনো বড় জমায়েত করে সেখানে তাদের তৈরি কোনো 
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কাব্য বা সাহিত্যকর্মকে কুরআনের বিপরীতে চ্যালেঞ্জের জবাব হিসেবে পেশ করা 
হয় তবে উপস্থিত আরবগণ তাদের স্বভাবজাত ভাষা জ্ঞান ও রুচির মাধ্যমে 
কুরআনের অলৌকিকত্বই গ্রহণ করবে এবং তাদের কর্মকে প্রত্যাখ্যান করবে৷ 
এতে তাদের পরাজয় ও ইসলামের প্রসার নিশ্চিত হবে৷ এজন্যই তারা এরূপ 
কোনো প্রকাশ্য প্রতিযোগিতার পথে না যেয়ে কঠিন পথই বেছে নিয়েছিল। আমরা 
জানি যে, সাহিত্যিক বা কথার প্রতিযোগিতায় জয় পরাজয় কিছুটা অস্পষ্ট থাকে৷ 
করতে পারে। বিতর্ক বা বহসে অহরহ এরূপ ঘটে। কিন্তু নিশ্চিত পরাজয়কে কেউ 
বিজয় দাবি করতে পারে না৷ আরবের কাফির নেতৃবৃন্দ যদি কুরআনের কাছাকাছি 
কিছু পেশ করার আশা করতে পারত তবে তারা অবশ্যই তা পেশ করত এবং 
তাদের অনুসারীরা তাদের বিজয় দাবি করত। কিন্তু তারা পরাজয়ের বিষয়ে এতই 
নিশ্চিত ছিল যে, এ পথে যাওয়ার সাহস তাদের হয় নি। ফলে যাদু, মিথ্যা কাহিনী, 
অন্যরা তাকে বানিয়ে দিয়েছে ইত্যাদি বলে জনগণকে তা থেকে দুরে রাখার চেষ্টা 
করত। 

ভবিষ্যতবাণীর সত্যতা 
কুরআন আল্লাহর বাণী তা হলো কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ। কুরআনের মধ্যে 
অনেক আগাম খবর দেওয়া হয়েছে, যেগুলি পরবর্তীকালে ঠিক সংবাদ অনুযায়ীই 
সংঘটিত হয়েছে। এ সকল আগাম খবরের মধ্যে রয়েছে: 
(১) মহান আল্লাহ বলেছেন: “আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মাস্জিদুল হারামে 
প্রবেশ করবে নিরাপদে, কেউ কেউ মস্তক মুন্ডিত করবে এবং কেউ কেউ কেশ 
কর্তন করবে। তোমাদের কোনো ভয় থাকবে না””3৪ 
(২) মহান আল্লাহ বলেছেন: “তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম 
করেছে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে 
স্থলাভিষিক্ত-ক্ষমতাধর করবেন, যেভাবে তিনি ক্ষমতা দিয়েছিলেন তাদের 
পূর্ববতীদেরকে, এবং অব্যশই তিনি তাদের জন্য সুদৃঢ়-সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের 


381 সুরা: ফাতৃ্হ, ২৭ হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়ে এই ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণা করা হয় পরে তা বাস্তবায়িত হয়। 
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দীনকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে 
কোনো শরীক করবে না...১382 
এখানে আল্লাহ ওয়াদা করলেন মুমিনদেরকে যে, তাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতাধর 
করবেন, খলীফা বা শাসক তাদের মধ্য থেকেই হবেন, তাদের মনোনীত দীন 
সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন, তাদের ভয়-ভীতির অবস্থা পরিবর্তন করে নিরাপত্তা প্রদান 
করবেন৷ অল্প সময়ের মধ্যেই আল্লাহ তাঁর ওয়াদা পুরণ করেন৷ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদাশাতেই আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠা দান 
করেন৷ আবু বাক্ত সিদ্দীকের (রা) সময়ে এই বিজয়, ক্ষমতা, প্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তার 
অবয়ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। উমার ফারূকের (রা) সময়ে তা আরো প্রসারিত হয়। 
উসমান ইবনু আফফানের (রা) সময়ে ক্ষমতা ও নিরাপত্তার চাদর আরো প্রসারিত 
হয়। এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের মাত্র ২৫ 
বৎসরের মধ্যে মুসলিমগণ তৎকালীন পরিচিত বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র প্রায় পুরোটুকুই 
অধিকার করেন। এভাবে আল্লাহর মনোনীত দীন এ সকল দেশের সকল দীনের 
উপর বিজয় লাভ করে। ফলে মুসলিমগণ নিরাপদে ভয়-ভীতি থেকে মুক্ত থেকে 
আল্লাহর ইবাদত করতে পারেন। 

(৩) মহান আল্লাহ বলেছেন: “অচিরেই তোমরা আহৃত হবে এক প্রবল পরাক্রান্ত 
জাতির সাথে যুদ্ধ করতে; তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা 
আত্মসমর্পন করে** এ ভবিষ্যদ্বাণীও যথাযথভাবে সংঘটিত হয়েছে 


383 সূরা: ফাত্হ, ১৬ 
১৪ ৬ষ্ঠ হিজরী সনে উমরা পালনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু [আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মক্কায় রাওয়ানা দেন। 
মদীনার মুনাফিকগণ এতে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে এব মনে করে যে, মক্কার কাফিরগণ মুসলিমদেরকে 


নিমুল করবে। তাদের ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ]আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও মুসলিমগণ 
হুদাইবিয়ার সন্ধি শেষে নিরাপদে মদীনায় ফিরে আসেন। তখন মহান আল্লাহ সুরা ফাতহে নির্দেশ দেন, যে 
সকল মুনাফিক এ যাত্রা থেকে বিরত ছিল তারা পরবর্তী যুদ্ধেও অংশগ্রহণের অনুমতি পাবে না। তবে রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু ]আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পরে প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধের জন্য তাদেরকে আহ্বান করা 
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(8) মহান আল্লাহ বলেন: “যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়। এবং তুমি 
মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে দেখবো 

মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে এই ওয়াদাও যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। এবং মন্কা 
বিজয়ের পরে মানুষ দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করেছে। 

(৫) আল্লাহ বলেন: “আল্লাহ আপনাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেনা” 

এ ভবিষ্যদ্বাণীও যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে৷ অগণিত মানুষ তাঁকে হত্যা 
করার ও তাকে ধরার বুক থেমে মুছে দেওয়ার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করা সত্বেও 
কেউই তার ক্ষতি করতে সক্ষম হয় নি। তিনি আল্লাহর হেফাযতে থেকে পরিপূর্ণ 
বিজয় লাভ করে পৃথিবীর আবাসস্থল পরিত্যাগ করে পরকালীন মহান আবাসস্থলে 
গমন করেন। 

(৬) আল্লাহ বলেন:*আলিফ-লাম-মীম৷ রোমকগণ (বোইজান্টাইন সাম্রাজ্যের 
সেনাবাহিনী)পরাজিত হয়েছে। নিকটবর্তী অঞ্চলে (আরব দেশের সীমানায়) কিন্তু 
তারারোমকগণ) তাদের এই পরাজয়ের পর শীঘ্ই বিজয়ী হবে। কয়েক (তিন 
থেকে দশ) বৎসরের মধ্যেই। পূর্বের ও পরের সিদ্ধান্ত আল্লাহরই। আর সে দিন 
মুমিনগণ আনন্দিত হবে। আল্লাহর সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং 
তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। এ আল্লাহরই প্রতিশ্রুতি। আল্লাহ তীর প্রতিশ্রুতি 
ব্যতিক্রম করেন না, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। তারা পার্থিব জীবনের বাহ্য 
দিক সম্বন্ধে অবগত, আর পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে তারা অমনোযোগী 1৮১৪ 
পারস্য সাম্রাজ্যের অধিবাসীরা ছিল অগ্নি উপাসক আর রোমান সাম্রাজ্যের 
অধিবাসীরা ছিল খুস্টান। এই দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ আগে থেকেই 
চলছিল। ৬১৮/৬১৯ খৃস্টাব্দের দিকে (নবুয়তের ৮/৯ম বৎসরের দিকে, হিজরতের 
৩/৪ বৎসর পূর্বে) পারস্য-বাহিনীর নিকট রোমান বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত 


হবে৷ খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী রোমান ও পারসিয়ান রাজ্যের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধের মাধ্যমে এ ভবিষ্যদ্বাণী আক্ষরিকভাবে কার্যকর হয়েছে৷ 

385 সূরা নাসর, ১-২ 

3৪6 সূরা মায়িদা, ৬৭ 

387 সুরা : ৩০, রূম, ১-৭ আয়াত। 
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হয়৯৪ কিছু সময়ের মধ্যে এই পরাজয়ের সংবাদ মক্কাতেও পৌঁছে যায়। 
রোমকদের উপর পারস্যবাসীদের বিজয়ের সংবাদ মক্কায় পৌঁছালে মক্কার 
কাফিরগণ আনন্দিত হন। তারা বলে, তোমরা মুসলিমগণ এবং খুস্টানগণ এশ্বরিক 
গ্রন্থ বা আসমানী কিতাবের অনুসারী বলে দাবি কর। আর পারস্যবাসীগণ আমাদেরই 
মত কোনো কিতাব মানে না। আমাদের ভ্রাতাগণ তোমাদের ভ্রাতাগণের উপর 
বিজয় লাভ করেছেন৷ এভাবে আমরাও শীঘ্বই তোমাদের উপরে বিজয় লাভ করব 
এবং তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম হব। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। 
কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী যথাসময়ে বাস্তবায়িত হয়৷ পরাজয়ের প্রায় ৭ বসর পরে 
৬২৭ খুস্টাব্দে (৬হি) রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের পারস্য সম্রাটের বাহিনীকে 
শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে হত এলাকাসমূহ পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন৷ 
(৭) মহান আল্লাহ বলেছেন, “আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই তা 

রক্ষণ করব” 

এভাবে আল্লাহ কুরআন নাযিলের শুরুতেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, তিনি এই 
কুরআনকে সকল প্রকার বিকৃতি, সংযোজন ও বিয়োজন থেকে সংরক্ষণ করবেন। 
আর বাস্তবেও তা প্রমাণিত হয়েছে। বিশ্বের সকল পণ্ডিত তা জানেন। এ মহান 
নেয়ামতের জন্য প্রশংসা মহান আল্লাহর। 

অতীতের সংবাদ 

কুরআন আল্লাহর অলৌকিক বাণী, তা হলো কুরআনের মধ্যে বিদ্যমান পূর্ববর্তী 
জাতি সমূহের সংবাদাদি। কুরআনে পূর্ববর্তী প্রজন্মগুলি ও ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি সমূহের 
বিভিন্ন সংবাদ উল্লেখ করা হয়েছে৷ এ কথা সর্বজন পরিজ্ঞাত যে, রাসূলুল্লাহ 


১৪৯ পারস্য সম্রাটের সেনাদল মিসর অধিকার পূর্বক উত্তর আফ্রিকার বিখ্যাত কার্থেজ নগর আক্রমন করে৷ অপর 
একদল পারসিক সেনা এসিয়া মাইনর পুরোটাই রোমানদের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বিজয়ী বেশে বস্ফোরাস 
প্রণালীর তীরে উপনীত হয়। দুর্দান্ত স্নাভ জাতির আক্রমনে রাজধানী কন্সটান্টিনোপল আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় 

ব্যতিব্যস্ত থাকার কারণে রোমক সম্রাট পারসিক সেনাদলের গতিরোধ করতে অক্ষম হন৷ মতিওর রহমান, 

এতিহাসিক অভিধান, পৃ. ৪১ 

38? মতিওর রহমান, এতিহাসিক অভিধান, পৃ. ৪৭| 

১9০ সুরা : ১৫ হিজ্ব, ৯ আয়াত। 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন নিরক্ষর মানুষ ছিলেন। তিনি কখনো 
লেখাপড়া করেন নি। আলিমদের সাথে উঠাবসা বা জ্ঞানীদেরে থেকে শিক্ষালাভ 
করার সুযোগও তার হয় নি। বরং তিনি এমন একটি জাতির মধ্যে বেড়ে উঠেন যে 
জাতি মূর্তিপূজা করত এবং লেখাপড়া জানত না৷ বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকেও 
গমন করেন নি, যে সময়ে তিনি অন্য দেশের পণ্তিতদের থেকে এ সকল বিষয় 
শিক্ষা লাভ করতে পারেন।” এরূপ একজন মানুষ কর্তৃক পূর্ববর্তী জাতি, ধর্ম ও 
ইতিহাস থেকে বিভিন্ন খুঁটিনাটি তথ্য প্রদান করা প্রমাণ করে যে, আল্লাহর পক্ষ 
থেকে ওহীর মাধ্যমেই তিনি তা লাভ করেন।১% 

এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় লক্ষণীয় বিষয় হলো, পূর্ববর্তী জাতি বা ঘটনাসমূহের সংবাদ 
দানের ক্ষেত্রে কুরআনে ইয়াহুদী ও খুস্টানদের মধ্যে প্রচলিত অনেক বিষয়ের 
বিরোধিতা করা হয়েছে৷ তিনি যদি তার তথ্য সংগ্রহে ইয়াহুদী ও খুস্টানদের মধ্যে 
প্রচলিত গালগন্সের উপর নির্ভর করতেন, তবে এ সকল বিষয়ে তাদের বিরোধিতা 
করতেন না», খুস্টের ক্রুসেবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ ও অন্যান্য বিষয়ে কুরআন প্রচলিত 


১% নবুয়তের পূর্বে পূর্ববর্তী ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ বা পূর্ববর্তী জাতিদের সম্পর্কে তার কোনোরূপ আগ্রহ ছিল বলে কেউ দাবি 
করতে পারবেন না। তিনি কখনো অন্য ধর্মের পক্ডিতদের নিকট যেয়ে এ সকল বিষয়ে তাদেরকে কোনো প্রশ্ন 
করেন নি বা আলোচনা করেন নি। চলতি পথে কোনো ব্যক্তি তাকে কিছু বললেও তা নিয়ে পরে চিন্তা গবেষণাও 
করেননি 

১2 যীশুখুস্ট প্রাতিষ্ঠানিক শান্ত্রপাঠ করেছেন বলে জানা যায় না, তবে তিনি ইহুদী সমাজে ইহুদী পণ্ডিতদের 
মধ্যে বড় হয়েছেন, স্বভাবতই ইহুদী ধর্মের ও ধর্মগ্রন্থের বিষয়গুলি তিনি সমাজ ও পণ্ডিতদের থেকে 
জেনেছেন৷ তারপরও যখন তিনি শরীয়ত বিষয়ে কথা বলতে শুরু করলেন তখন ইহুদীরা আশ্চার্য হয়। 
বাইবেলে একে যীশুর অলৌকিকত্ব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে৷ যোহন ৭১৫-১৬: “তাহাতে যিহুদীরা 
আশ্চর্য জ্ঞান করিয়া কহিল, এ ব্যক্তি শিক্ষা না করিয়া কি প্রকারে শাস্ত্রজ্ক হইয়া উঠিল? যীশু তাহাদিগকে 
উত্তর করিয়া কহিলেন, আমার উপদেশ আমার নহে, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাহার। ... 

১৪১ প্রসিদ্ধ ফরাসী চিকিৎসক ও গবেষক ড. মরিস বুকাইলি রচিত 117০ 731019, 1179 (181) 8100 
9০19109? (বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান) পুস্তকটি পাঠ করলে পাঠক দেখবেন যে, বাইবেলের অগণিত 
অবৈজ্ঞানিক, আজগুবি ও অবাস্তব গল্প-কাহিনী কুরআনে সতর্কতার সাথে পরিহার করা হয়েছে৷ বিভিন্ন ঘটনা 
বর্ণনায় বাইবেলের অতিরঞ্জনও কুরআনে পরিহার করা হয়েছে৷ বিশ্ব সৃষ্টির সন, তারিখ, বিশ্বের বয়স ইত্যাদি 
বিষয়ে বাইবেলের প্রসিদ্ধ তথ্যাদি সর্বোতভাবে পরিত্যাগ করা হয়েছে। তিনি যদি ইহুদী খুস্টানদের থেকেই এ 
সকল গল্প কাহিনী গ্রহণ করতেন তবে তিনি এগুলি বাদ দিলেন কেন? বিশেষত, যে যুগে মানুষ এ সব সন, 
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বাইবেলের বিরোধিতা করেছে। এ বিরোধিতা ইচ্ছাকৃত। কারণ প্রচলিত বাইবেলের এ 
সকল পুস্তক বিশুদ্ধ নয়, অথবা তা এশ্বরিক প্রেরণা-নির্ভর নয়। কুরআনের বাণীই 
প্রমাণ করে যে, কুরআন ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের মধ্যে প্রচলিত ভুলত্রান্তি 
অপনোদনের জন্য তা করেছে৷ কুরআনে বলা হয়েছে: “ইত্রায়েল সন্তানগণ যে 
সকল বিষয়ে মতভেদ করে এই কুরআন সেগুলির অধিকাংশ তাদের নিকট বিবৃত 
করো 5554 
মুনাফিকদের গোপন খবর 

কুরআনের অলৌকিকত্বের পঞ্চম বিষয় হলো, কুরআনে মুনাফিকদের গোপন 
চিন্তাভাবনা ও কার্যকলাপগুলি প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছে৷ তারা গোপনে বিভিন্ন 
রকমের ষড়যন্ত্র ও ফন্দি আটতো। আল্লাহ তার মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-কে যথাসময়ে একের পর এক সে সকল গোপন যড়যন্ত্র ও 
সলাপরামর্শের কথা জানিয়ে দিতেন। প্রত্যেক ঘটনায় বিস্তারিতভাবে তাদের 
কথাবার্তা, পরিকল্পনা ও কর্মের কথা জানানো হয়েছে৷ প্রত্যেক বারেই তা সত্য 
বলে পাওয়া গিয়েছে। অনুরূপভাবে ইয়াহুদীদের অবস্থা, তাদের মনের কথা ও 
ষড়যন্ত্রও কুরআনে বিবৃত করা হয়েছে। 

বৈপরীত্য ও স্ববিরোধিতা বিমুক্তি 
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তারা কি কুরআন সম্বন্ধে চিন্তা করে না? এটা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও পক্ষ 
হতে হত, তবে এর মধ্যে বু অসংগতি পেত। সুরা নিসা ৪:৮২ 


তারিখ, ইতহাস ও অবাস্তব কাহিনীগুলি শোনার জন্য পাগল ছিল, এগুলিকেই অলৌকিকত্ব মনে করত, এবং এ 
সকল গল্প দিয়ে সহজেই মানুষের হৃদয় প্রভাবিত করা যেত, সে যুগে তিনি এগুলি পরিহার করলেন কেন? 
আধুনিক গবেষণা প্রমাণ করেছে যে, পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ইতিহাস ও বিভিন্ন এতিহাসিক ঘটনার বর্ণনায় 
কুরআনের বর্ণনাই সঠিক এবং বাইবেলের বর্ণনা অতিরঞ্জন, মিথ্যা বা অবৈজ্ঞানিক তথ্যে পরিপূর্ণ। 

3%4 সুরা : ২৭ নাম, ৭৬ আয়াত। 
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কুরআনের অলৌকিকত্ব ও আল্লাহর বাণী হওয়ার ()1170105) সপ্তম প্রমাণ 
স্ববিরোধিতা ও বৈপরীত্য থেকে বিমুক্তি% কুরআন একটি বৃহৎ গ্রন্থ যাতে অনেক 
জ্ঞানের আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষত, একবারে তা প্রদত্ত হয় নি; বরং সুদীর্ঘ 
২৩ বৎসর যাবৎ বিভিন্ন উপলক্ষ্যে ও পরিস্থিতিতে এর বিভিন্ন অংশ অবতরণ করা 
হয় এবং বিভিন্ন সুরার মধ্যে সংযুক্ত হয়। এরূপ একটি গ্রন্থ যদি আল্লাহ্‌র বাণী না 
হয়ে কোনো মানুষের রচিত হতো, তবে নিঃসন্দেহে তাতে বিভিন্ন স্ববিরোধিতা ও 
বৈপরীত্য দেখা যেত। সুদীর্ঘ সময়ে অবতীর্ণ এরূপ একটি বৃহদাকার গ্রন্থ বৈপরীত্য 
থেকে মুক্ত হতে পারে না। কুরআনে এরপ স্ববিরোধিতা, বৈপরীত্য ও অসংগতি না 
থাকা প্রমাণ করে যে, তা আল্লাহর বাণী। 

হৃদয়ঙ্গম ও মুখস্ত করা সহজ 
কুরআনের অলৌকিকত্ের অন্যতম দিক হলো, শিক্ষার্থীর জন্য তা অতি সহজ 
হয়ে যায়। সহজেই তা মুখস্থ করা যায়৷ এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন: “কুরআন আমি 
সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, কে আছে উপদেশ গ্রহণের জন্য?১% 
রাসূলুল্লাহ সা. এর যুগ থেকে সকল যুগে, এবং বর্তমান যুগে প্রতিটি মুসলিম সমাজ 
বা জনপদে অগণিত হাফিযে কুরআন বিদ্যমান, যারা পূর্ণ কুরআন মুখস্থ রেখেছেন। 
যাদের যে কোনো একজনের স্মৃতির উপর নির্ভর করে কুরআন কারীম প্রথম 
থেকে শেষ পর্যন্ত পরিপূর্ণ বিশুদ্ধভাবে লিখে নেওয়া যায়। শাব্দের পরিবর্তন বা ভুল 
তো দুরের কথা, স্বরচিহ, বিভক্তিচিহ্ত বা যের-যবর-পেশ ইত্যাদি হারাকাতেও 
সামান্যতম ভুল হবে না৷ 


১১ বাইবেলে কোথাও আমরা দেখতে পাই যে, যীশু অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও ধৈর্যশীল মানুষ৷ আবার কোথাও দেখতে 
পাই যে, তাকে অস্বাভাবিক বদরাগি ও কঠোর মানুষরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। এমনকি অস্বাভাবিক ক্রোধে তিনি 

নরপরাধ বৃক্ষকে অভিশাপ দিয়ে মেরে ফেলছেন, নিজের প্রিয়তম শিষ্যকে গালিগালাজ করছেন। নিঃসন্দেহে এই 

চত্রায়ণ স্ববিরোধী। পক্ষান্তরে ২৩ বৎসরের দীর্ঘ সময়ে অবতীর্ণ কুরআনে এক্ষেত্রে অলৌকিক সুসামঞ্জস্যতা দেখতে 
পাই। ঈসা (আ)-কে সর্বদা সংবেদনশীল, ক্ষমাশীল ও দয়ালু রূপে দেখতে পাই। মূসা (আ)-কে দৃঢ়চেতা, দ্রুত 
উত্তেজিত ও দ্রুত সংযত দেখতে পাই। 

১%6 সুরা: ৫৪ কামার, ১৭, ২২, ৩২, ৪০ আয়াত। 
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পক্ষান্তরে বিশ্বের কোথাও একজন খুস্টানও পাওয়া যাবে না যিনি পুরো বাইবেল 
মুখস্ত রেখেছেন। পুরো বাইবেল বা পুরাতন ও নতুন নিয়মের সকল পুস্তক মুখস্ত 
করা তো অনেক দুরের কথা, শুধু নতুন নিয়ম বা সুসমাচারগুলি মুখস্ত করেছেন 
এমন একজনকেও পাওয়া যাবে না। এটি ইয়াহুদী-খৃস্টানদের ধর্মগ্রন্থ ও ইসলামের 
ধর্মগ্রন্থের মধ্যে একটি সহজ বোধগম্য পার্থক্য ও কুরআন কারীমের অলৌকিকত্বের 
্রশ্নাতীত একটি প্রমাণ, যে কোনো বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন সাধারণ মানুষও তা অনুভব 
করতে পারেন। 
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[শপ 
এক] ০০৬০০ ০০] এ ০০১ 
আল্লাহর গুণ; মানুষের গুণের মতো নয় 


ইমাম আবু জাফর আত-ত্বাহাবী রাহি. বলেন, 
৮১০11৯ ০০ 598 এ এআ ৬০০৪ 0০ এল এ ০০০ ৩৭০ 
. এত ০4055 খা ল59 ০0৯98 এএহা। ০৯ ০০৪৪ 
“যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মানবীয় কোনো গুণ আরোপ করবে, সে কাফির হয়ে 
যাবে। অতএব, যে ব্যক্তি এতে অন্তদৃষ্টি প্রদান করবে সে শিক্ষা নিতে সক্ষম 
হবে। আর (আল্লাহ সম্পর্কে) কাফিরদের মত নিরর্থক কথা বলা হতে বিরত 
থাকবে এবং সে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে যে, আল্লাহ রাববুল আলামীন তার 
গুণাবলীতে মানুষের মতো নন” 
53 ৩405 4950৫ 4386 5 2441 8 মি ০১১ ৬৯ ৯০॥ 
০০ 2৯৯৪9 0123-22-৭৯] ১০33 এ ১১১০৩ ১০৪ ১৪৯১ 
53 এ 2 ১০ 
“আর জান্নাতীদের জন্য আল্লাহকে দেখার বিষয়টি সত্য। তবে সে দেখা 
সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ব করে নয়, আর তার পদ্ধতিও আমাদের অজানা। যেমনটি 
১2৮5522 ! ১১৫ ১৪১9৯ 
“সেদিন কতকগুলো মুখমণ্ডল আনন্দোজ্জল হবে, সেগুলো তাদের রবের 
দিকে তাকিয়ে থাকবো”? সুরা আল-কিয়ামাহ ২২ এ দেখার সঠিক ব্যাখ্যা 
একমাত্র আল্লাহ্‌ যেভাবে ইচ্ছা করেন এবং যেভাবে তিনি জানেন সে ভাবেই 
অনুষ্ঠিত হবো?” 
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১543 এ ০৮০৩১) ০০ শে৯০আ। ৯৯১৪] ৬০ ১ ৯ এও 
9 10105 ০8155 এও ০৪ ০১৬ এ ০3101150912 20359 5081৫ 98 
4195019৯9০০ 427 ৩০ ১ 485 ওই বল 5 এ 0001 985 0১9১ 9 
এগ গো! এল এআ 5 2০ 509 ০০১৭৪ ৭৪০ এ]। ০৮5 


“আর এ সম্পর্কে যা কিছু সহীহ হাদীছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে তা যেমনটি তিনি বলেছেন সেভাবে অবিকৃত 
অবস্থায় গৃহীত হবে আর সেগুলোর যে অর্থ তিনি উদোশ্য নিয়েছেন সেটাই 
ধর্তব্য হবে এতে আমরা আমাদের মতের ওপর নিভর করে কোনো প্রকার 
অপব্যাখ্যা করব না, অনুরূপ কোনো প্রকার প্রবৃত্তির প্ররোচনায় নিপতিত হয়ে 
কোনো অযাচিত ধারণার বশবর্তী হবো না। কারণ, কোনো ব্যক্তি কেবল তখনই 
তার দীনকে (ভ্রষ্টতা ও বন্রতা থেকে) নিরাপদ রাখতে পারে, যখন সে মহান 
আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (নির্দেশনার) কাছে 
নিঃশর্তভাবে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পন করবে এবং সংশয়ের 
ব্যাপারসমূহকে যে সেটা জানে সে আল্লাহর দিকেই প্রর্ত্যাবর্তন করাবে” 
০৭৪ 13 ৬৭ ₹১5০১13 ক 85 ৮ ২ 8০ 0৪ ২৪৪ ১3 
০৯৯ ১০১০০ 254৯০ ও ৬৪ মুড ৬৭৪৯০ ০৬০ 
০0৯13 চ] (3 ৩১২৩৪ ০0-০৯1 ০০9 28১৯৭ ৬৪79 
6৩) ০৪ 105 ৮5০95 98819 55883 এ ৬৯১২) 
51১৯৯ ১9 1851৬, 
“বশ্যতা স্বীকার আর আত্মসমর্পণ ছাড়া কারও পা ইসলামের ওপর দৃঢ় থাকতে 
পারে না। সুতরাং যে ব্যক্তি এমন বিষয়ের জ্ঞান অর্জনের পিছনে লেগে থাকবে 
যা তার জ্ঞানের নাগালের বাইরে এবং যার বুঝ বশ্যতা স্বীকারে সন্তুষ্ট হবে না, 
তার সে ইচ্ছা তাকে নির্ভেজাল তাওহীদ, স্বচ্ছ মারেফাত ও বিশুদ্ধ ঈমান 
থেকে বঞ্চিত রাখবে। ফলে সে কুফরী ও ঈমান সত্য ও মিথ্যা, স্বীকৃতি ও 
থাকবে। সে না সত্যবাদী মু'মিন হবে, আর না অস্বীকারকারী মিথ্যাবাদী হবো” 
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্ ৫১9 2৬১৪ ০৪০ ০৭ ৯! ০১০১১ 2১৮ ০-৪)। ৬3 
28%া পা! 43558 এ 0 8955 এ] 0395 04 এ! 4৬৪ 6193 
4055 দুপা) 9919 ০৪১| এ ০ | 225003 ০8 ০০০৪ ১৪ ৮০১ 
৩] ০5১ ০০৮৭ 3 09 আও তে ও 2953 8, ৩৪১ 
৩993১ ২০৪৮ ৩০৪৯ এুসিঞা ০৬০০৪ ৩৪৪০৯০১০৪৫৯ ৩০ 
| 0০ এ 85৯ 
“যে ব্যক্তি জান্নাতীদের দ্বারা আল্লাহকে দেখতে পাওয়া সম্পর্কে কোনো 
ধারণার বশবর্তা হবে, (অথবা সেটাকে অনিশ্চিত বিষয় জ্ঞান করবে) অথবা 
নিজের বুঝ অনুসারে সে দেখার ভুল ব্যাখ্যা দিবে, তার ঈমান বিশুদ্ধ হবে না৷ 
কারণ, আল্লাহকে দেখার বিষয়টি, অনুরূপ রবের সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় 
গুণাগুণের বিষয়ে অনুমান নির্ভর ব্যাখ্যা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং 
বক্রান্ত ইমান বিশুদ্ধ হবে না। এটাই হচ্ছে মুসলিমদের দীন (অনুসৃত নীতি) 
যে ব্যক্তি (রবের সাথে সংশ্লিষ্ট গ্ুণাগ্তণকে) নফী (অর্থাৎ আল্লাহর কোন গুন 
নেই; এই বিশ্বাস) এবং তাশবীহ (তার গুণগুলিকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য) হতে 
রক্ষা করতে সক্ষম হবে না, তার নিশ্চিত পদস্থলন ঘটবে এবং সে সঠিকভাবে 
আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণায় ব্যর্থ হবে৷ কারণ, আমাদের মহান রব একক ও 
নজীরবিহীন হওয়ার গুণে গুণান্বিত। মাখলুকের মধ্যে কেউ তাঁর গুণে ভূষিত 

নয়।”। 
425৯5 ১ লগস9 2৮৬15 এত এও ১১৯॥ ০০ জজ 
০০ এডিখা। ১০এ এআ এন 
“আর আল্লাহ তাণআলা সীমা, পরিধি থেকে উর্ধে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও সাজ-সরঞ্জাম 
থেকে মুক্ত। অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর ন্যায় ষ্ঠ দিক তাঁকে বেষ্টন করে রাখতে পারে 

নাঁ””3গ 


ও 77727 বীর 


397 
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45 এ ৮28; এও আঞু। লতি 99 ৬৯৬5 এ! এও এও 

০1531959৯31 8 

“আর মিরাজ সত্য, নবী (মুহাম্মাদ) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 

নৈশকালে ভ্রমণ করানো হয়েছিল, তাঁকে জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে উর্ধব 

আকাশে উথিত করা হয়েছিল৷ সেখান থেকে আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে আরো 

উর্ধেব নেওয়া হয়েছিল। সেখানে আল্লাহ্‌ স্বীয় ইচ্ছা অনুসারে তাঁকে সম্মান 

প্রদর্শন করেছেন এবং তাঁকে যা প্রত্যাদেশ করার ছিল তা করেছেন।”” “তিনি 

যা দেখেছেন তার অন্তর তা মিথ্যা বলেনি”ঃ০ সুতরাং আল্লাহর তাঁর ওপর 
আখিরাতে এবং দুনিয়ার জগতে সালাত ও সালাম পেশ করুন।”। 

৬৯ 3৩০-  এ হ। ২50হ ভঞ ১০১৭5 

“আর হাউয পোনির আধার) যা আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লামকে তীর উম্মতের পিপাসা নিবারণার্থে প্রদান করে সম্মানিত 

করেছেন, তা অবশ্যই সত্য” 


0৯৬ ও ও 990৫ 485 ৯092০ এস 53 
“আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শাফাআত, যা তিনি উম্মতের 
| জন্য সংরক্ষিত রেখেছেন যেমনটি বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তা সত্য”, 
৯44৫১১০2035 এও এ ১ ও 3899 
““মী-ছাক”” (দৃঢ় অঙ্গীকার), যা আল্লাহ তাআলা আদম এবং তাঁর সন্তানদের 
| কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন তা সত্য” 
0 ৫৯৩০০ ০৩ জি ৩১৩ ৩০৩ 09818 পো এ॥ 2০ ২3 
385 ০০২৪ ১9 ১৬ এ] 5৪ 5১৬ ১520 
“মহান আল্লাহ শুরু থেকে এবং এখন, সব সময়েই ভলো করেই জানেন, কত 
2757755 এতে ব্যতিক্রম হবে না। 
না”? 


১? সুরা আন-নাজম ১১ 
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9১০] ১০০ ও 59৮5 912৮ 25০8 2 এও 
এবং যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সে কাজ তার জন্য সহজ সাধ্য 
করে দেওয়া হয়েছে” 
৪788 58802 ভা 9 ৪ 95588 আন 8০ আও লিটা এ 0813 
এ 
“শেষ কর্ম দ্বারা মানুষের কৃতকার্যতা বিবেচিত হবে এবং সৌভাগ্যবান সেই 
ব্যক্তি যে আল্লাহর ফায়সালায় ভাগ্যবান বলে সাব্যস্ত হয়েছে৷ আর হতভাগা 
সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর ফায়সালায় হতভাগা বলে নির্ধারিত হয়েছো” 


এ 3০523151১০০ 88 ৩৪ পাও | ০৮ ০ এ 
4235 05১ল| 2০5 ০০3১8] 2৯০১ এটি ও এ ঠ 2015 ০0০৯ 
গজ | 03 24595991559 1705 ১০০ ০৯৯] তে ০৭ 9৬ 
4345 ৪৪ পাও এ 05 0৫ 4০০০৪ ৪৯5 ৫19০ ১] 26 5০ 
২3 ২৪ ৫05 2:05 এ 23:০৯] €০%:এ 2৯ ০০4 ৮০ 0 ১) 
8 )আবী। ০৪ 04 আপ 4৬ 59 9০ এরা 2৩ 

“আর “তাকদীর” সম্পর্কে আসল কথা এই যে, এটা সুষ্টিকুলের 
ব্যাপারে আল্লাহর একটি রহস্য; যা নৈকট্যপ্রাপ্ত কোনো ফেরেন্তা কিংবা 
প্রেরিত কোনো নবীও অবহিত নন। এ সম্পর্কে তথ্য আবিষ্কার করতে 
যাওয়া অথবা অনুরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া আশাহত হওয়ার 
নিশ্চিত কারণ, বঞ্চনার সিডি এবং সীমালংঘনের ধাপ। অতএব সাবধান! 
এ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা এবং কুমন্ত্রণা থেকে সতর্ক থাকুন। কারণ, 
রেখেছেন এবং তাদেরকে এর উদ্দেশ্যে অনুসন্ধান করতে নিষেধ 


করেছেন। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন 
১৬০১১৪৯৮০০০:৩৯ 
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“তিনি যা করেন সে বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হবে না, বরং তারা তোদের 
কৃতকর্ম সম্পর্কে) জিজ্ঞাসিত হবে?% 
অতএব, যে ব্যক্তি একথা জিজ্ঞেস করবে “তিনি কেন এ কাজ 
করলেন?” সে আল্লাহর কিতাবের হুকুম অমান্য করল। আর যে ব্যক্তি 
কিতাবের হুকুম অমান্য করল, সে কাফিরদের অন্তর্ভূক্ত হল।” 
৯১১০৯ | গল) 3248 ১ ৯৯ ১০৭] ০4০৯ 
ক 1০9 ০১১১০ ০9১ 5৪ 2০:০০ দত ৩২ ৪৬ ক ০৯ 
১) ০৮৪৫ ১৪৭ তা 2০৪3 ১৫ ১১৯১৭ 1 245 ০9885 টা 
২9৪৪৭] শীত ০405 189 ০১১২ টন ০৪ 0909 ১ ০৪ ৬ 
“তাকদীর বিষয়ে যা জানা ও যার উপর ঈমান আনার প্রয়োজন), উপরোক্ত 
আলোচনায় সংক্ষিপ্তভাবে তা বিধৃত হয়েছে। আল্লাহর ওলী তথা বন্ধুদের মধ্যে 
যার অন্তর জ্যোতিদীপ্ত তার জন্য এতটুকু জানাই প্রয়োজন আর এটিই হচ্ছে 
জ্ঞানে সুগভীর প্রজ্ঞা বিভূষিতদের স্তর (যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত 
সংবাদকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করে নেয় এবং তার কাছে আত্মসমর্পন করে) 
কারণ, ইলম বা জ্ঞান দু*প্রকার। (১) যে জ্ঞান সৃষ্ট জীবের নিকট বিদ্যমান40) (২) 
যে জ্ঞান সৃষ্ট জীবের নিকট অবিদ্যমান। বিদ্যমানকে অস্বীকার করাও যেমন 
কুফুরী, অবিদ্যমান জ্ঞানের দাবী করাও তেমনি কুফুরী। বিদ্যমান জ্ঞানের সাধনা 
পরিচয়।” 


১১০১২ 


১? সুরা আল-আম্বিয়া, ২৩ 
490 আর তা হচ্ছে শরী“আতের মৌলিক ও শাখা-প্রশাখাজনিত জ্ঞান। 
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০৪]। 9 ৮৮৪] 
ক্রাদ্ধা এবং কাদর 


সুচী 
& ক্লাদ্ধা এবং ক্লাদরের পরিচয় এবং পার্থক্য 
& তাক্কদীরের হুকুম 
€১ তাকদীরের তাৎপর্য 
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ক্লাদ্ধা এবং তাক্কদীরের পরিচয় 
“আল-কাদার' (38) বা তাক্লুদীরের আভিধানিক অর্থ 
“আল-কাদার, (9:21) শব্দটির “দাল, বর্ণে যবর দিয়ে অথবা সাকিন করে 
দু'ভাবেই পড়া যায়। “ইবনে ফারেস রাহি. বলেন, “আল-কাদ্র” (9১৫1) অর্থ 
কোন কিছুর পরিধি, সীমা বা পরিমাণা49। 
“মু'জামু মাক্কায়ীসিলুগাহ” (০৮1 ৪৪৬৬০ ৯৬০) প্রণেতা বলেন, “আল-ক্কাদার 
(১) শব্দটি কোন কিছুর পরিধি বা শেষ সীমানা নির্দেশ করে। তিনি বলেন, 
আল্লাহ কর্তৃক তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী সবকিছুর পরিমাণ, শেষ সীমা ইত্যাদি নির্ধারণ 
করার নাম “আল-কাদ্র' (১২1) “আল-কাদার' (১) ও একই অর্থে ব্যবহৃত 
হয় 192 
ক্লাদ্ধা এবং তারুদীরের পারিভাষিক অর্থ 

১591 55 ২৪:৯০ 9 43১৬ 4059 পি ওই গউউসি। ভোজ এ ১ ০১ 
4৭42905511৯] +:১৪৯৭ বা 9 ০০০০ ৯৮৯৯৫ ৮0৩ ৮ 9 ০১৯০০ 44 95০ 

(৩149-৪০-১০ ০9859 
সবকিছু ঘটার আগেই সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌র সম্যক জ্ঞান, সেগুলি লাউহে মাহফুষে 
লিপিবদ্ধ করণ, তদ্বিষয়ে তীর পূর্ণ ইচ্ছার সমন্বয় এবং অবশেষে সেগুলিকে সৃষ্টি 
করাকে তাকদীর বলে 

₹৮4৫]। ও ০৭৫। এর মধ্যে পার্থক্য 

কেউ কেউ বলেছেন, কৃদ্ধা ও কদরের অর্থ একই। তবে প্রাধান্যপ্রাপ্ত কথা হলো, 
উভয় শব্দকে একসঙ্গে উল্লেখ করা হলে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হবে। আর যদি 
উভয়টিকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়, তাহলে উভয়টি দ্বারা একই অর্থ বুঝতে 
হবে। 


41. ইবনে ফারেস, মুজমালুল্লাগাহ, ৪/১৪৭ 
482. ইবনে ফারেস, মুঁজামু মাক্কায়ীসিলুগাহ, ৫/৬২ 
403, ১৯৯০] ০ ০ ০৯ )11১৩০] ১১] ৯০৫] র্‌ ০০30 
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8:০০] ভই ০০9৯1 ৮ 09৭ গাজা এ ৮৮ ১১: 
ভবিষ্যতে সৃষ্টিসমূহের যা কিছু হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার অবগতিকে 
“কদর” বলা হয়। 
45910194০1০ ০১৬৯ ৪৯] || আই] ১১:51) 
আল্লাহ তাআলার ইলম ও ইচ্ছা অনুযায়ী সবকিছু সৃষ্টি করাকে 'ক্াদ্বা” বলা হয়। 


মোটকথা; আল্লাহ যখন নিরিষ্ট কোনো জিনিস অমুক সময় হবে বলে নির্ধারণ 
এসে উপস্থিত হয়, তখন তার ফায়সালা করা এবং অস্তিত্বে নিয়ে আসাকে ক্বাদ্ধা 
বলা হয়। কুরআনুল কারীমে এর অনেক উদাহরণ রয়েছে৷ যেমন আল্লাহ তাআলা 
বলেন, 
৮ ০০ 
“তখন সবকিছুর ফায়ছালা হয়ে যাবে””+4 আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, 
১৯1০ ৬০৪0 
“আল্লাহ সঠিকভাবে ফায়ছালা করেন”,49, 

এ রকম আয়াত আরো রয়েছে৷ সুতরাং কদর হলো আদিতেই আল্লাহর নির্ধারণের 
নাম। আর ক্কাদ্বা হলো সংঘটিত হওয়ার সময় সে সম্পর্কে ফায়ছালা করার নাম। 


তাক্কদীরের হুকুম 
তাকদীরের ওপর ঈমান আনা ঈমানের রুকনসমূহের একটি অন্যতম রুকন। যে 
ব্যক্তি তাকদীরকে অস্বীকার করল সে ইসলামী শরী“আতের মুলনীতিসমূহের একটি 
অন্যতম মূলনীতিকে অস্বীকার করলো। অতএব সে কাফির হয়ে যাবে৷ উলামাগণ 
সর্বসম্মতিক্রমে একমত্য পোষণ করেছেন যে, তাক্কদীরের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান 
আনা অপরিহার্য ইমাম নববী রাহি, শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহি, ইবনে 
হাজার রাহি. সহ অনেকেই এই ইজমা উল্লেখ করেছেন৷ 


4১4 সুরা বাকারা: ২১০ 
40১ সুরা গাফের: ২০ 
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দলীল 

মহান আল্লাহ বলেন, 
“নিশ্চয় প্রত্যেকটি জিনিসকে আমরা “কাদর” তথা পরিমিতরূপে সৃষ্টি করেছি 
(আল-কামার ৪৯) ইবনু কাছীর রোহি.) বলেন, আহলে সুন্নাতের আলেমগণ এই 
আয়াত দ্বারা তাক্কদীর সাব্যস্ত হওয়ার দলীল গ্রহণ করেন৷ 
অন্য আয়াতে এসেছে, 

1938218 এ| ১৭ 949 
“আর আল্লাহ্‌র বিধান সুনির্দিষ্ট, অবধারিত” আল-আহযাব ৩৮ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় 
হাফেয ইবনু কাছীর (রাহি.) বলেন, অর্থাৎ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত বিষয় অবশ্যই 
ঘটবে, এর সামান্যতম কোন ব্যত্যয় ঘটবে না। তিনি যা চান, তা ঘটে। আর যা তিনি 
চান না, তা ঘটে না। 

১9৯১৬ ১৩১ 049 ১৯ ১) 54199 48544595945 04% ৩ 
“আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর ফেরেশতামগুলী, আসমানী কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, শেষ 
দিবস এবং তাক্ুদীরের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের নাম ঈমান, 
রাসূল (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, 

১১59৯১৩ ০৩ ০০৭ 2১৭। ৬০৮১ 

“তাক্ুদীরের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত কেউ মুমিন হতে পারবে না" 

এ ধরনের আরো বহু আয়াত এবং হাদীছ আছে, যেগুলি অকাট্যভাবে তাক্কদীরের 
প্রতি ঈমান আনার অপরিহার্যতা প্রমাণ করে। 


তাকদীরের তাৎপর্য 
তাকদীর নির্ধারণ আল্লাহর গোপন রহস্য, তীর সৃষ্টজীবের মাঝে এ কথাটি শুধুমাত্র 
তাকদীরের গোপন দিকের জন্য প্রযোজ্য। কারণ সকল জিনিসের হাকীকত শুধুমাত্র 
আল্লাহ জানেন। মানুষ তা অবগত হতে পারে না। যেমন, আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন, 
হিদায়াত করেন, মৃত্যু দান করেন, জীবিত করেন, নিষেধ করেন ও কিছু প্রদান 
করেন৷ তাই তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 
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ক. রাসূল (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 

19৯৬৮ | 75১19194৯০5 292৮ ৩৪০৫১1519২5 ৪৯: 5৫১ 
“আমার ছাহাবা (রাদিয়াল্লাহু “আনহুম)-এর কথা উঠলে তোমরা আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হবে না। তারকারাজির বিধিবিধান, প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে কথা উঠলে তোমরা 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হবে না৷ অনুরূপভাবে তাকদীর সম্পর্কে কথা উঠলে তোমরা 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হবে না" 

খ. আবু হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু “আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
০১০৪ ১ ০৪6 83৬৯৩255485 এ|। ০৮০৮ এ 0959৬০ €9১ 
2১ আভা :08 4550 4855 ও চে চি ০ 48৯5 5০৪ ৯ 
১৭) ডি ও৪ 19 ০২৯ ছি এ ৩ এডি | হা! ০৯) জ 
438 19290 ৩ ৪৫০ ৬5০ 
“আমরা তাকদীর নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করছিলাম, এমন সময় আমাদের নিকট রাসূল 
(সা.) আসলেন। অতঃপর তিনি ভীষণ রেগে গেলেন, রাগের প্রচণ্ডতায় তাঁর 
চেহারা মোবারক লাল হয়ে গেল; মনে হচ্ছিল, তাঁর কপোলদ্বয়ে ডালিম ভেঙ্গে 
তার রস লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে এরপর তিনি বললেন, তোমরা কি এমন তর্ক- 
বিতর্ক করার জন্য আদিষ্ট হয়েছ নাকি আমি এ মর্মে তোমাদের নিকট প্রেরিত 
হয়েছি! তোমাদের পূর্ববর্তীরা তো তখনই ধ্বংস হয়েছিল, যখন তারা এ বিষয়ে 
ঝগড়া করেছিল। তোমাদের প্রতি আমার কঠোর নির্দেশ রইলো যে, তোমরা এ 
নিয়ে তর্ক করবে না, 
নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাক্কদীর নিয়ে বিনা দলীলে এবং বিনা জ্ঞানে অহেতুক 
এবং বিভ্রান্তিকর আলোচনা করা যাবে না। এবং হাদীছগুলিতে তাকদীর নিয়ে 
আপত্তিকর প্রশ্ন উত্থাপন করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন কেউ একগুয়েমী প্রশ্ন 
করতে পারে, আল্লাহ কেন অমুককে হেদায়াত করলেন, আর অমুককে পথভ্রষ্ট 
করলেন? এত সৃষ্টি থাকতে আল্লাহ কেন মানুষের উপর শরী“আতের দায়িত্ব ভার 
অর্পণ করলেন? আল্লাহ কেন অমুককে ধনী করলেন, আর অমুককে গরীব 
করলেন? ইত্যাদি...সেজন্য আবু হুরায়রাহ (রাষি.) বর্ণিত উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় 


দরসুল আকিদা - 292 
মোল্লা আলী ক্কারী তারুদীর নিয়ে সাহাবায়ে কেরাম (রাযি) এর এদিনের আলোচনার 
ধরণ তুলে ধরেন এভাবে, আমরা তাকদীর নিয়ে বিতণ্ডা করছিলাম। আমাদের কেউ 
কেউ বলছিলেন, সবকিছু যদি তারুদীর অনুযায়ী হয়ে থাকে, তাহলে কেন বান্দাকে 
সুখ বা শাস্তি দেওয়া হবে? যেমনটি মু'তাযিলারা বলে থাকে। আবার কেউ কেউ 
বলছিলেন, একদলকে জান্নাতী এবং অপর দলকে জাহান্নামী হিসাবে নির্ধারণ করার 
তাৎপর্য কি? এর জবাবে তাঁদের কেউ কেউ বলছিলেন, কেননা বান্দার নিজস্ব 
ইচ্ছাশক্তি রয়েছে। এর জবাবে আবার কেউ কেউ বলছিলেন, তাহলে তার সেই 
ইচ্ছাশক্তি কে সৃষ্টি করেছেন? আর এমন বিতণ্ডার কারণেই সেদিন রাসূল (সা.) 
রেগে গিয়েছিলেন এবং তাঁদেরকে এখেকে নিষেধ করেছিলেন। 
তবে কেউ সত্যিকার অর্থে তাকদীর জানার জন্য প্রশ্ন করলে তাতে কোন দোষ 
নেই৷ 


293- দরসুল আকিদা 
তাকদীরের রুকন 
তাক্দীরের প্রতি ঈমান পূর্ণ তা লাভের জন্য নিম্ষের 5টির প্রত্যেকটিতে বিশ্বাস 
করা আবশ্যক। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এই 5 টির কোন একটি বা একাধিক অমান্য 
করবে, তাক্ষদীরের প্রতি তার ঈমান ক্রুটিপূর্ণ থেকে যাবে। 


3. বাৎসরিক | 4. দৈনন্দিন 
তাকদীর লিপিবদ্ধকরণ। 7 তাকদীর লিপিবদ্ধকরণ। 


+€ আদ-দুরারুস সানিয়্যা 5/247 
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1৯৯এ। 0৭০ এএ। ০৬ ০০ 
আল্লাহর ইলমে বিশ্বাস 
অর্থাৎ সবকিছু সম্পর্কে আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ জ্ঞান আছে; এমর্মে আমাদেরকে দৃঢ় 
বিশ্বাস করতে হবে৷ যা কিছু ঘটেছে এবং যা কিছু ঘটবে, সে সম্পর্কে তিনি জানেন। 
আর যা ঘটেনি, তা যদি ঘটত, তাহলে কিভাবে ঘটত, তাও তিনি জানেন। সৃষ্টির 
ভাল-মন্দ, আনুগত্য-অবাধ্যতা ইত্যাদি সার্বিক কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনি খবর 
থাকা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি সম্যক অবগত। তাদের মধ্যে কে দুর্ভাগা ও কে 
তাদের কি হবে ইত্যাদি সব বিষয়েই তিনি চিরন্তন জ্ঞানের অধিকারী। অতএব 
যেহুতু আল্লাহ আগে থেকেই সবকিছু জানেন তবে সে জ্ঞান অনুসারে তিনি তা 
তাকদীর বা নির্ধারণ করতে বাধা কোথায়? সে হিসেবে তাকদীর অস্বীকার করার 
কোনো সুযোগ নেই। 48 
দলীল 

মহান আল্লাহ বলেন, 
৩০-এ 05 ০৯০ এ ৪১5 2055 9 ১8595 জি ৬5১০3 


৪৪ 1 2593 ১৩ ৪5০ 9 ০০১৯ 4545 ডে সুজ 912 5 28০3 
১৪ ৮40৫ 


“তাঁর কাছেই গায়েবী বিষয়ের চাবিসমূহ রয়েছে; এগুলি তিনি ব্যতীত কেউ জানে 
না৷ স্থলে ও জলে যা কিছু আছে, তিনিই জানেন। তাঁর জানার বাইরে (গাছের) 
কোন পাতাও ঝরে না। তাক্ুদীরের লিখন ব্যতীত কোন শস্যকণা মৃত্তিকার অন্ধকার 
ংশে পতিত হয় না এবং কোন আর্্র ও শুঙ্ক দ্রব্যও পতিত হয় না”408 
অন্যত্রে তিনি বলেন, 
৮৫১ ৪153 ১) ৩৪59 ২৯৩ ৫585 এ 2৪ ১ এ ৬1 
৪৯৯০ 2 ৩] ৬9৭ ০9150 ৮4০৪১ 135 ৩০ এ 


49. ফালাহ ইবনে ইসমাঈল, আল-ই“তিক্কাদুল ওয়াজিব নাহওয়াল ক্লাদার/৯| 
498 আন “আম ৫৯ 


295- দরসুল আকিদা 

নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছেই ক্কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং 

গর্ভাশয়ে যা থাকে, তিনি তা জানেন। কেউ জানে না আগামীকাল সে কি উপার্জন 

করবে এবং কেউ জানে না কোথায় সে মৃত্যুবরণ করবে৷ আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে 

77779 

৩০ ০৪৯৫ ১০১৯] ৬৪ ০৯১০ 99১৯৩ ০৮০০৩ ০৬ 995 ০৪০ 
এ| দু 0904 09১19 এ॥ 2 


টানানো রে পাজি 
হবে?9 অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 

এ এ ভ 9 ২৭1 ও ঞ। 9 
“তিনিই হচ্ছেন আল্লাহ, যিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই তিনি অদৃশ্য এবং 
দৃশ্য সম্পর্কে সম্যক অবগত-”4। 
হাদীছে এসেছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে যখন মুশরিকদের 
থাকলে কি আমল করত, সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবগত” 

2. আল্লাহর লিখনে [লাওহে মাহফুজে] বিশ্বাস 

এও 29 এ 015 ৩১ এ ০৫-৪৩৪৯| তে] ভ৪ আ। এজি এ 

অর্থাৎ মহান আল্লাহ লাউহে মাহফুষে তাঁর চিরন্তন জ্ঞান মোতাবেক [কিয়ামাত 
পর্যন্ত যা ঘটবে] সৃষ্টিজগতের সবকিছুর তাকদীর কলম দ্বারা লিখে রেখেছেন; 
তাঁর চিরন্তন জ্ঞানের কোন কিছুই এই লেখনী থেকে বাদ পড়ে নি। আর লাউহে 
মাহ্ফুযের এই লিখন ছিল আসমান-যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে! তখন 
আল্লাহ কলম সৃষ্টি করে তাকে কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে সবকিছু লেখার নির্দেশ 


10? লুরুমান ৩৪ 

119 মুয্যাম্মেল ২০ 

171 হাশর ২২ 

412. মুসলিম, হা/২৬৫৮, “তাকদীর” অধ্যায় 
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দিয়েছিলেন 
দলীল 
মহান আল্লাহ বলেন, 


১৯৮৪4 এ ১৩) ০486 ৪ ১) ১০০৯3 9 ৪০৫০৬ 22 মা 
“তুমি কি জান না যে, আসমান-যমীনে যা কিছু আছে, সব বিষয়ে আল্লাহ 


জানেন। এ সবকিছুই কিতাবে লিখিত আছে। এটা আল্লাহ্‌র কাছে সহজ” 144 
অন্যত্র মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, 
0 পু 02 ০445 ক৪ 44১40 ই ও ০০১৯ ক 2৮০ ০ আনন 9 
৮১০৭ এ ০ ১ 0 15 
“যমীনে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর এমন কোন মুছীবত আসে না, যা 
জগত সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই নিশ্চয়ই এটি আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ”4$ 
আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযি. বলেন, “আমি রাসুল (সা.) কে বলতে 
শুনেছি, -আসমান-যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বছর পূর্বে আল্লাহ সবকিছুর তাক্লদীর 
লিখে রেখেছেন। তিনি বলেন, আর তাঁর আরশ ছিল পানির উপরে”4€ 


প্রথম পর্যায়ঃ আসমান-যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বছর পূর্বে আল্লাহ লাউহে 
মাহফুষে সবকিছুর তাক্কদীর লিখে রাখেন। লাউহে মাহ্‌ফুষে বান্দার ভাগ্যে ভাল বা 
মন্দ যা-ই লিখে রাখা হয়েছে, তা-ই সে পাবে। 
ফেরেশতা এসে তার আয়ু, কর্ম রিষিক এবং সে সৌভাগ্যবান নাকি দুর্ভাগা, তা 
লিখে দেন৷ আবুল্লাহ ইবনে মাসণ্উদ বলেন, রাসুল (সাল্লাল্লাহু “আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 


41১. আল-ই“তিক্লাদুল ওয়াজিব নাহওয়াল ক্কাদার/১১ 
44 হাজ্জ ৭০ 

415 আল-হাদীদ ২২ 

416. মুসলিম, হা/২৬৫৩ 


297- দরসুল আকিদা 
4১০৪০ ১5৫৩৯ ১৯) এ ৩৬ ৯২১৭২ ৩ 
এ] 0459 4456 93 ১০৯ « ০ | ১৮৪ এ]১ ০৮ ২০০৭ ১5 
১০ ) 85839 219 28)93 415 তথ 

“তোমাদের যে কাউকে চল্লিশ দিন ধরে তার মায়ের পেটে একত্রিত করা হয়, 
তারপর অনুরূপ চল্লিশ দিনে সে জমাটবদ্ধ রক্ত হয় এবং তারপর অনুরূপ চল্লিশ 
দিনে সে মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়। অতঃপর চারটি বিষয়ের নির্দেশনা দিয়ে আল্লাহ 
তার কাছে ফেরেশতা পাঠান এবং তার রিষিক্ক, দুনিয়াতে তার অবস্থানকাল, তার 
আমলনামা এবং সে দুর্ভাগা হবে না সৌভাগ্যবান হবে তা লিখে দেওয়ার জন্য 
তাঁকে বলা হয়”? 

লাউহে মাহফুষের লিখন ছিল সমগ্র সৃষ্টিকুলের; কিন্তু মায়ের পেটের এই 
লিখন শুধুমাত্র মানুষ জাতির জন্য নির্দিষ্ট 48 
দেন। ইহাকে বাৎসরিক তাকদীর বলা হয়৷ মহান আল্লাহ বলেন, 

৯৩৯ ০৭ 05 385,38১১3814 ৫35 গর ৪33570 

“আমি একে নাধিল করেছি এক বরকতময় রাতে, নিশ্চয় আমি সতর্ককারী। এ 
রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়”419 
বছরের জন্ম, মৃত্যু, রিষিরু, বৃষ্টি ইত্যাদি সবকিছু আবার লেখা হয়। এমনকি এ বছর 
কে হজ্জ করবে আর কে করবে না, তাও লিখে রাখা হয়।+৪ 

পঞ্চম পর্যায়ঃ পূর্বের লিখিত তারুদীর অনুযায়ী প্রত্যেক দিন সবকিছুকে 
নির্দিষ্ট সময়ে বাস্তবায়ন করা হয়৷ ইহাকে প্রাত্যহিক তাক্কদীর বলে মহান আল্লাহ 
বলেন, 


417. বুখারী, ২/৪২৪, হা/৩২০৮ 

418. জামে-উ শুরুহিল আক্বীদাতিত্-ত্ৃহাবিইয়াহ, ১/৫৬৯-৫৭০ 
49 দুখান ৩-৪ 
120. ইমাম কুরতুবী, আল-জামে“ লিআহকামিল কুরআন ৬/১২৭। 


দরসুল আকিদা - 298 
(১5৩৩৪ 9১ ৫৯৫৪) 

“তিনি প্রতিদিন কোন না কোন কাজে রত আছেন" (সুরা রাহমান ২৯) 
ইবনে জারীর (রাহি.) বলেন, রাসূল (সা.) উক্ত আয়াত তেলাওয়াত করলে 
(সা.) বললেন, কাউকে ক্ষমা করেন, কারো বিপদাপদ দূর করেন, কারো মর্যাদা 
বৃদ্ধি করেন আবার কারো মর্যাদার হানি করেন15 
হচ্ছে, বান্দার বিভিন্ন বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতামণ্ডলীকে তাদের স্ব-স্ব দায়িত্ব 
সম্পর্কে অবহিত করা+ এবং এগুলি লাউহে মাহফুষে লিখিত তাক্কদীরের বাইরে 
নয়; বরং এগুলি লাউহে মাহফৃষের তাকদীরেরই অন্তভুভ্ত1 
শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিইয়াহ (রাহি.) বলেন, ফেরেশতামগুলীকে আল্লাহ 
তাক্কদীরের যেসব বিষয়ে অবহিত করান, তাঁরা কেবল সেগুলিই জানেন; সেগুলির 
বাইরে কিছুই জানেন না। যেমন: বান্দার মৃত্যু, রিযিক, সে সৌভাগ্যবান নাকি 
দুর্ভাগা ইত্যাদি 

3. আল্লাহর ইচ্ছায় বিশ্বাস 

0১৯ ০১৩৪ 2০৩ 05 ₹০০ ০ এ 42589 ৪ এ|। ২৪০ ০৮৪৯ 
অর্থাৎ আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তা হয়৷ যা ইচ্ছা করেন না, তা হয় না৷ আল্লাহ্‌র 
রাজ্যে এমনকি কোন কিছুর সামান্যতম নড়াচড়া বা স্থির থাকাও তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত 
হয় না৷ তিনি কোন কিছুকে যখন, যেভাবে এবং যে উদ্দেশ্যে করতে চান, তা ঠিক 
সেমতেই সংঘটিত হয়; তার তিল পরিমাণ ব্যত্যয় ঘটে না। তিনি সবকিছুর উপর 
ক্ষমতাবান, তিনি ব্যতীত কোন হক মাবুদ নেই।+ 


421. জামে“উ শুরহিল আক্ীদাতিত্-ত্হাবিইয়াহ, ১/৫৭০; 

422. ইবনে জারীর ত্ববারী, তাফসীরে ত্ববারী (জামেউল বায়ান ফী তা”বীলিল কুরআন), ২২/২১৪ 
423. মিরক্লাতুল মাফাতীহ শারহু মিশকাতিল মাছাবীহ, ১/২৪০ 

424. আল-ঈমানু বিল-ক্কাযা ওয়াল-কাদার/২৫২ 

425. ফাতাওয়া ইবনে তায়মিইয়াহ, ১৪/৪৮৮-৪৯২ 

426. আল-ই“তিক্কাদুল ওয়াজিব নাহ্ওয়াল ক্লাদার/১৩ 


299- দরসুল আকিদা 
দলীল 
মহান আল্লাহ বলেন, 
3983 ১5109501849 থ১১৭ 
“তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে কেবল বলে দেন, “হও; 
এবং তখনই তা হয়ে যায়া+27 অন্যত্র তিনি বলেন, 
| 55 এ 0০০ লজ মি 
“আর তোমার পালনকর্তা যদি ইচ্ছা করতেন, তবে অবশ্যই সব মানুষকে একই 
জাতিতে পরিণত করতে পারতেনা428 তিনি আরো বলেন, 
৯৫৫ ০০০২। ০৪০০ ৩এ১ এ) ৭ সঃ 

আনত'2 এ জাতীয় আরো বহু আয়াত আছে, যেগুলি আল্লাহ্‌র পূর্ণ ইচ্ছা প্রমাণ 
করে৷ 

আবু হুরায়রাহ (রাষি.) হতে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, দোআ করার সময় 
তোমাদের কেউ যেন না বলে, হে আল্লাহ! আপনি চাইলে আমাকে ক্ষমা করুন, 
আপনি চাইলে আমাকে রহম করুন এবং আপনি চাইলে আমাকে রিযিক দান 
করুন। বরং সে যেন পাকাপোক্তভাবে তলব করে৷ নিশ্চয়ই আল্লাহ যা খুশী, তা-ই 
করেন, কেউ তীকে বাধ্য করে না।+৪ 

4. আল্লাহর সৃষ্টিতে বিশ্বাস 
4৬ ৪ 44 ১০ ৩৯৬ 0 গেল এ০৬৩ 490 

অর্থাৎ আল্লাহ সবকিছুই জানেন, তাঁর চিরন্তন এই জ্ঞানের মাধ্যমে তিনি সবকিছুই 
লাউহে মাহফুষে লিখে রেখেছেন, এ সবকিছুর পেছনে তাঁর পূর্ণ ইচ্ছা বিদ্যমান 
এবং সেই ইচ্ছা অনুযায়ীই তিনি সবকিছু সৃষ্টি করে থাকেন৷ প্রত্যেকটি 
জিনিসকে তিনি যে আকৃতিতে, যে সময়ে এবং যে বৈশিষ্ট্যে সৃষ্টি করতে চান, 


427 ইয়াসীন ৮২ 
429 ইউনুস ৯৯ 
4১9. সহীহ বুখারী, 8/৩৯৯-৪০০, হা/৭৪৭৭, 
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সেভাবেই সৃষ্টি করেন14॥ আল্লাহ প্রত্যেকটি মানুষ এবং তার কর্ম সৃষ্টি করেছেন৷ 
আসমান-যমীনে অণু-পরমাণুসহ এমন কোন কিছু নেই যে, আল্লাহ তাকে এবং 
তার নড়াচড়া বা স্থিরতাকে সৃষ্টি করেন নি ঘরের জানালা বা অন্য কোন ছোট্ট 
ছিদ্র দিয়ে ঘরের ভেতরে সূর্য্য কিরণ প্রবেশ করলে তাতে অসংখ্য অণু-পরমাণু 
পরিলক্ষিত হয়, এমনকি এসব অণুপরমাণুর একটি কণাও আল্লাহ্‌র সৃষ্টির বাইরে 
নয়৷ বরং সেগুলির প্রত্যেকটি কণা সম্পর্কে আল্লাহ্‌র চিরন্তন সূক্ষ্ম জ্ঞান রয়েছে, 
তিনি তাকে লাউহে মাহফুষে লিখে রেখেছেন, তাতে তাঁর ইচ্ছা রয়েছে এবং 
সময় মত তিনি তা সৃষ্টি করেন। মহান আল্লাহ বলেন, 

0555 €8 08৮০ 9৯3 € ৫ 2152 

“আল্লাহ সবকিছুর অষ্টা এবং তিনি সবকিছুর দায়িত্বশীল'433 
আহলুস্‌ সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আক্কিদা মতে, বান্দার কর্মেরও মূল 
অস্টী মহান আল্লাহ্‌ই; কিন্তু সেগুলি বাস্তবায়ন করে বান্দা। এরশাদ হচ্ছে, 


গদি 
“আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমাদের কর্মকে সৃষ্টি করেছেন”44 মুফাস্সিরগণ 


বলেন, উক্ত আয়াতে প্রমাণিত হয় যে, বান্দার কর্ম আল্লাহ্‌রই সৃষ্ট।5 মহান আল্লাহ 

অন্যত্র বলেন, 

2 ১9 ধা এ ৩৩ ০৫] ০৯ 3১৬ 3 0 লে এ এও 

ধোন ২০ ০৮ এও ১৩ িজ্ 085০5 ৩৭ গ্ 081০০ 
৩৯2 

“আল্লাহ তার সৃষ্ট বস্তু দ্বারা তোমাদের জন্য ছায়া বানিয়েছেন। পাহাড়সমূহে 


তোমাদের জন্য আশ্রয়স্থল তৈরী করেছেন এবং তোমাদের জন্যে পোশাক তৈরী 
করে দিয়েছেন, যা তোমাদেরকে গ্রীষ্ম এবং বিপদের সময় রক্ষা করে৷ এমনিভাবে 


451. আল-ই“তিক্লাদুল ওয়াজিব নাহ্‌ওয়াল ক্কাদার/১৪| 
452. মা'আরেজুল কবুল ৩/৯৪০ 

433 যুমার ৬২ 

454 সাফফাত ৯৬ 

4১১. তাফসীর ইবনে কাছীর, ৭২৬) 


301- দরসুল আকিদা 
তিনি তোমাদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহের পূর্ণতা দান করেন, যাতে তোমরা আত্মসমপ্ণি 
কর?436 
উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনুল ক্লাইয়িম (রাহি.) বলেন, “আল্লাহ এখানে স্পষ্ট 
ঘোষণা করলেন যে, তৈরীকৃত পোষাক তাঁরই তৈরী। কারণ পোষাকের 
কাচামালকে পোষাক বলা হয় না; বরং মানুষ কর্তৃক পোষাকের রূপ দেওয়া হলেই 
কেবল তাকে পোষাক বলা যায়। এতদ্সত্তেও এটিকে সরাসরি আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বলা 
হুল 
রাসূল (সা.) বলেন, 

2429 ৪৮০ 0৫ &5এ এ এ] 
“নিশ্চয়ই মহান আল্লাহই প্রত্যেকটি তৈরীকারক এবং তার তৈরীকৃত বস্তুকে সৃষ্টি করেন” 
ইমাম বুখারী (রাহি.) এই হাদীছটি উল্লেখ করার পর বলেন, ০3০০ ৫0 735 
589১ 1$19রাসূল (সা.) হাদীসটিতে ঘোষণা করলেন, তৈরীকৃত সবকিছু এবং 
সেগুলির তৈরীকারক আল্লাহ্‌রই সৃষ্টি”, 
আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কর্ম মানুষ কর্তৃক বাস্তবায়নের একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে৷ 
একজন ফার্মাসিস্ট কোন ওষুধ বা বিষ বানাতে যেয়ে কয়েক প্রকার পদার্থ চয়ন 
করে৷ এরপর প্রত্যেক প্রকার থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ পদার্থ গ্রহণ করে ওষুধ তৈরী 
করে। আবার দেখা যায়, এ একই পদার্থের পরিমাণে পরিবর্তন আনে এবং 
সেগুলিকে সংমিশ্রণের মাধ্যমে বিষ তৈরী করে। এখানে ওষধি এই পদার্থ গুলির 
অষ্টা যেমন আল্লাহ, তেমনি এ ফার্মাসিস্ট, তার ক্ষমতা এবং জ্ঞানের ত্রষ্টাও 
তিনি। বরং এই ওষুধ কিংবা বিষের ত্রষ্টাও মূলতঃ আল্লাহই। অন্যভাবে বলা 
যায়, মহান আল্লাহ তার বান্দাকে কর্মশক্তি, ইচ্ছাশক্তি এবং জ্ঞান দান 
করেছেন। ফলে সে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট পদার্থ থেকেই ভাল বা মন্দ জিনিস 
আবিষ্কার করছে। সে শূন্য থেকে কোন কিছু তৈরী করছে না; বরং যা 


4369 নাহল ৮১ 

4১7. শিফাউল আলীল/১১৮ 

438. ইমাম বুখারী, খালকু আফআলিল ইবাদ, “বান্দাদের কর্মসমূহ 
139. প্রাগুক্ত, পৃ: ২৫। 
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দিয়েই করছেন। সূত্র“« 
5. মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মফলে বিশ্বাস 
আল্লাহ বান্দাকে সৃষ্টি করেছেন ও তার (বান্দার) কর্মসমূহকে সৃষ্টি করেছেন ও 
তাকে ইচ্ছা ও শক্তি দিয়েছেন। তাই বান্দাই প্রকৃতপক্ষে তার কর্মের 
সম্পাদনকারী, সারাসরি তা আদায়কারী এবং এ ব্যাপারে সে স্বাধীন। কারণ, তার 
ইচ্ছা ও শক্তি রয়েছে৷ অতঃপর সে যদি ঈমান আনে, তবে সে তার ইচ্ছায় ও 
ইরাদায় ঈমান আনলো৷ আর সে যদি কুফুরী করে তবে সে তার ইচ্ছায় ও পূর্ণ 
ইরাদায় কাফির হলো। 
মোটকথা, যে সকল কাজ আল্লাহ তাআলা এই নিখিল বিশ্বে পরিচালনা করেন তা 
দু'ভাগে বিভক্ত: 
এক: আল্লাহ তাআলার কর্মসমূহের মধ্যে যে সকল কর্ম তীর সৃষ্টি জীবের মাঝে 
পরিচালনা করেন, তাতে কারো কোনো প্রকার ইচ্ছা ও ইখতিয়ার নেই৷ বস্তুর 
সকল ইচ্ছা আল্লাহ্‌র জন্য। যেমন জীবিত করা মৃত্যু দান করা সুস্থ ও অসুস্থ করা৷ 
আল্লাহ তা“আলা বলেন, 
09০55 28৯ঞা 
“আর আল্লাহই তোমাদের ও তোমাদের কর্মকে সৃষ্টি করেছেন 
তিনি আরো বলেন, 
১০ ৫:২৫ 25 ৮9 ওক 2 এখ্রা 

যিনি জীবন ও মরণ সৃষ্টি করেছেন; যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন- কে 
তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ?44। 
দুই: আর যে সকল কর্ম সৃষ্টিজীব সম্পাদন করে থাকে, তা সবই ইচ্ছার সাথে 
সম্পর্কিত। আর তা সম্পাদনকারীর ইখতিয়ার ও ইচ্ছায় সংঘটিত হয়, কারণ আল্লাহ 
তাদের ওপর সেটা করার ক্ষমতা অর্পণ করেছেন৷ 


149. কাশফুল গায়ুম আনিল ক্লাযা ওয়াল ক্লাদার/১৮-১৯ 
141 সূরা আল-মুলক, ২ 


303- দরসুল আকিদা 
আল্লাহ তা“আলা বলেন, 
“যে তোমাদের মধ্যে সোজা পথে চলতে চায়”442 
তিনি আরো বলেন, 
১8858 ৩০৩ ৬৪৯৪ লও ৩৪ 

“অতএব যার ইচ্ছা হয় ঈমান আনুক এবং যার ইচ্ছা কুফরী করুক৮443 
ভাল কাজ সম্পাদনের জন্য তারা প্রশংসার হঞ্চদার, আর খারাপ কাজ করার জন্য 
তারা অপমানের হক্কদার। আল্লাহ শুধুমাত্র এ কাজ করার জন্য শাস্তি দিবেন, যাতে 
বান্দার পূর্ণ ইখতিয়ার রয়েছে৷ আল্লাহ তা“আলা বলেন, 

১১৯75 0003 

“আর না আমি বান্দাদের ওপর যুলুমকারী।” 444 

আর মানুষ ইচ্ছা ও নিরুপায়ের পার্থক্য জানে। যেরূপ কেউ ছাদ থেকে সিডি বেয়ে 
নিজ ইচ্ছায় অবতরণ করেন, আর কখনো কেউ তাকে ছাদ থেকে ফেলে দিতে 
পারে৷ প্রথম উদাহরণ হলো ইচ্ছার, আর দ্বিতীয় উদাহরণ হলো নিরুপায়ের। 


42 সুরা আল-তাকভীর, ২৫ 
443 সুরা আল-ক্াহাফ, ২৯ 
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0 আকিদাতুত ত্বাহাবী | 


ইমাম আবু জাফর আত-্বাহাবী রাহি. বলেন, 

০ কহ ৭ ৩৯1 5৪ ন$) ২ (৪) ০০ ৯৯৪ ও ১৫ ৬৫৯১9 
9০3০199১8৪৩ 9০ ১৮১২] 4204 441 4 পেজ ও নানার 

টিন ১০৯০ 8 এ] £ 238 8 ৪৪ ০০ নত 19৪ 
উট ত ও৩8 উপ 
850১] ৩5 ৮405 059 9৪০০ 
“আর আমরা লাওহে মাহফুযে ঈমান রাখি, আরও ঈমান রাখি কলমের 
উপর। আর যা আল্লাহ_লাওহে মাহফুযে লিখে রেখেছেন তার 
সবকিছুতে। যা সংঘটিত হবে বলে আল্লাহ এ লাওহে মাহফুযে লিখে 
রেখেছেন তা যদি সকল সৃষ্ট জীব একত্রিত হয়েও রোধ করতে চায় 
তারা সেটা করতে সক্ষম হবে না। পক্ষার্তরে, তাতে যে বিষয় সংঘটিত 
হবার কথা তিনি লিখেননি, সমস্ত সৃষ্ট জীৰ একত্রিত হয়েও তা ঘটাতে 
পারবে না। কিয়ামত দিবস পর্যন্ত যা ঘটবে তা লিপিবদ্ধ হয়ে কলমের 
কালি শুকিয়ে গেছে। যা বান্দার নসীবে লেখা হয়নি, তা সে কখনই পাবে 

না আর ঘা বান্দার নসীবে লেখা আছে, তা কখনই বাদ পড়বে না।' 


এ 238 4১০5 85 0848 4৩6 ৬০ ও এ 0205 0 ৯৭ ০০৪ 
১৪০১9 5 ২ ৯৯৫ ০ ৩০4৩৪ ৬] ০38 2 2৫2 193১3 
০০0-981 ২৪০ ৩১০ ১9 ২০019 491 9-এ ৬৪ 4 ৩2 3319 ১9 ০০ 
এড 03 ০৫ 43359 পো এ ৯৯৪ ০৪১3০২।9 এ৪১৯৭। এ৮এ3 
049 5 055 12:9580] (3856 53385 £৬ 05 959 4945 ওঃ 
এ ও পিএ ০০০ ৩ 5৯ এ 3৪০) ৫১, রা 4 ১৭ 

2 8 005 055 1615০ 
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“বান্দার একথা জেনে রাখা উচিত যে, তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত যাবতীয় 
ঘটনাবলী সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ব হতে অবহিত রয়েছেন। অতএব, তিনি সেটাকে 
অকাট্য ও অবিচল তাকদীর হিসাবে নির্ধারিত করেছেন। আসমান ও যমীনের 
কোনো মাখলুক এটাকে বানচালকারী অথবা এর বিরোধিতাকারী নেই, অনুরূপ 
একে কেউ অপসারণ অথবা পরিবর্তন করতে পারবে না, একে সংকোচন কিংবা 
পরিবর্ধনও করতে পারবে না। 
আর এটাই হচ্ছে ঈমানের দৃঢ়তা, মারেফাতের মুলবস্ত এবং আল্লাহ তাআলার 
ওয়াহদানিয়াত ও রবুবিয়্যাত সম্পর্কে স্বীকৃতি দান। যেমন, আল্লাহ তা'আলা তীর 
গ্রন্থে ঘোষণা করেছেন, 
8986 8388 দডে 0 929 
“তিনি সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে যথাযথ অনুপাত অনুসারে 
পরিমিতি প্রদান করেছেন।””445 
আল্লাহ রাববুল আলামীন অন্যত্র বলেছেন, 
1)938218 এ ১৭ 943 
“আল্লাহর বিধান সুনির্ধারিত।”” সুরা আল-আহযাব,৩৮ 

“অতএব, এ ব্যক্তির জন্য ধবংস অনিবার্ধ যে ব্যক্তি তারুদীর সম্পর্কে আল্লাহর 
বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছে এবং রোগগ্রস্ত অন্তর নিয়ে এ ব্যাপারে আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হয়েছে। নিশ্চয়ই সে স্বীয় ধারণা অনুসারে গায়েবের একটি গুপ্ত রহস্য সম্পর্কে 
অনুসন্ধান করেছে এবং এ সম্পর্কে সে যা মন্তব্য করেছে তার ফলে সে 
মিথ্যাবাদী ও পাপাচারীতে পরিণত হয়েছে”? 

2593153৯১০০ ৩৪৬ ৯9৯ ভ১ধী।5 ৩৯১] 
“আর “আরশ এবং কুরসী সত্য। আর আল্লাহ তা“আলা “আরশ ও অন্যান্য বস্তু 
থেকে অমুখাপেক্ষী।”। 


445 সুরা আল-ফুরকান,৩ 
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285207981০০ ১৯৮1 আও 28585 গত 0৮৯ 
“তিনি সমস্ত বস্তুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি সব কিছুরই উর্ধ্বে। 
ূ সৃষ্টিজগত তীকে পূর্ণভাবে আয়ত্ব করতে অক্ষম”? 


১১:59 18591 1986 5595 হও 5550১ 2৮108 আজ এ 91 :099 
“আমরা আরও বলি যে, আল্লাহ রাববুল আলামীন ইবরাহীম আলাইহিস 
সালামকে খলীল বা অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং মুসা আলাইহিস 
সালাম এর সঙ্গে কথোপকথন করেছেন।(আমরা একথা বলি) এর প্রতি পর্ণ 
ঈমান রেখে, এর সত্যতা স্বীকার করে এবং তাকে পরিপূর্ণভাবে মেনে নিয়ে” 


ইমাম আবু জাফর আত-ত্বাহাবী রাহি. বলেন, 
এ ক ৩8০০৭ এত ঘট আইও 38815 এ+ ৬) 
88211 (৯1151 94 
“আর আমরা আল্লাহর ফিরিশতাগণ, নবীগণ ও রাসুলগণের ওপর 
প্রেরিত কিত র ওপর ঈমান রাখি এবং আমরা আরও সাক্ষ্য 
প্রদান করি যে, তারা প্রকাশ্য সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।” 


১১০১২ 


ফিরিশতাগণের প্রতি ঈমান 
পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহের প্রতি ঈমান 


307- দরসুল আকিদা 
(4-১-এ৪ ০০৮) 
ফিরিশতাগণের প্রতি ঈমান 

একবচন এ বহুবচন 444১ [আল-মালা“ঈকা] অর্থ, 78915 ফেরেন্তা। 
ঈমান বিল-গাইব (২৯৬1 ০0-০1) তথা না দেখা বিষয়সমূহের ওপর ঈমানের এর 
অন্তভুক্ত হলো: ফিরিশতাগণের প্রতি ঈমান স্থাপন করা। এটি ঈমানের অন্যতম 
রুকন। 

ফেরেশতাদের সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কেউ জানে না। 

ফেরেশ্তাগণের প্রতি ঈমান নিম্নোক্ত বিষয়গুলিকে অন্তর্ভূক্ত করে 
1. ফেরেশ্তাগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা। কুরআন-সুন্নাহে নাম জানা 
ফেরেশতা যেমন জিবরীল আ.; তাঁদের প্রতি বিশ্বাস রাখা। এবং যাদের নাম জানিনা 
তাঁদের প্রতি মুজমাল তথা সংক্ষিপ্তাকারে ওভারাল ঈমান রাখা। 
2. ফেরেশ্তাগণের যে গুণসমূহ আমরা জানি তা বিশ্বাস করা। 
3. আমাদের জানামতে আল্লাহর আদেশে তাঁরা যে সকল কাজ করেন তার প্রতি 
বিশ্বাস রাখা। যেমন: আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষনা করা, ক্লান্তি ও অবসাদ ছাড়া দিন 
রাত্রি তাঁর ইবাদাত করা৷ 

১. ফেরেশ্তাগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা৷ 


দলীল 


ফেরেশতাদের অস্তিত্ব অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহের 

অবকাশ নেই। এ কারণেই ফেরেশতাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করা আল কোরান ও 

মুসলমানদের একমত্য অনুযায়ী কুফরি। 

আল্লাহ তাআলা বলেন, 

48454445555 405 ০৭ ঠ 9৯5৯1 9459 ৬5 এ] 00৯ ৩৯০৩] ০৭ 

এ119133 998১ 184075185519155 415১ ৬০ ১ 93 85৬ ১ 405১3 
চরিত 

“রাসূল তার নিকট তার রবের পক্ষ থেকে নাধিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে, 

আর মুমিনগণও। প্রত্যেকে ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাকুল, 


দরসুল আকিদা - 308 
কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসুলগণের উপর, আমরা তীর রাসূলগণের কারও মধ্যে 
তারতম্য করি না। আর তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং মানলাম। হে আমাদের 
রব! আমরা আপনারই ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল44 
1১৯ ১১০ 05 85 ১৯৭। ০9013 41593 489 44559 ঞ0 ০ 9০৪ 
“আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসুলগণ এবং 
শেষ দিনকে অস্বীকার করবে, সে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত হবে 
তীরাও আল্লাহর এক প্রকার সৃষ্টি-মাখলুক এবং আল্লাহর বান্দা। আল্লাহ্‌ তাদেরকে 
যা আদেশ করেন অবাধ্য না হয়ে তাঁরা তা সাথে সাথে পালন করেন৷ আল্লাহ 
তায়ালা বলেন: 

39535১40683 ০34985০১১১৪ 3৩০৩০ 
বরং ফেরেশ্তাগণ তো আল্লাহর সম্মানিত বান্দা। তারা আগে বেড়ে কথা বলতে 
পারেন না এবং তারা তাঁর আদেশেই কাজ করেনা4« 
ওমর (োযি.) থেকে বর্ণিত হাদিসে জিবরিলে এসেছে “ঈমান কি? জিবরীল 
আলাইহিস সালামের এ প্রশ্নের জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেন, 

১১১ ০১৪৯ ১১৪0০09১৯১2 94553 4559 ব১এ9 এও ০৭৯০ 
“তুমি আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর 
রাসূলগণের প্রতি, শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং ভাগ্যের 
ভালোমন্দের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করবে।”449 

খ- ফেরেশ্তাগণের গুণাবলী: 
সষ্টিগত গুণের মধ্যে রয়েছে যা আল্লাহর রাসূল (সা.) উল্লেখ করেছেন: তাঁরা নূরের 
তৈরী, রাসূল (সা.) বলেছেন: 


446 সুরা আর বাকারা. ২৮৫ 
441 সূরা আন-নিসা ১৩৬ 
448 সুরা আম্বিয়া, ২৬-২৭ 
44» বুখারি ও মুসলিম 


30০9- দরসুল আকিদা 
35 954409] ৬৫০ 
ফেরেশ্তাগণকে নূর বা আলো থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে 49 
আল্লাহতায়ালা সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি ফেরেশ্তাগণকে বিভিন্ন সংখ্যক পাখা 
দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন: 

০০2৯৯ 19১041০০৬০৯ 5০৭3 ৯০৪ ১০ 
৯৪ ৪৩ 0০ | 9] ভন ভ৪ 869১9 ৬০১১৪ 
প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আসমান ও যমীনের শর্টা এবং ফেরেশতাগণকে 

করেছেন বার্তাবাহক-তারা দুই দুই, তিন তিন ও চার চার পাখাবিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টি 

মধ্যে যা ইচছা যোগ করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সক্ষম।451 

রাসূল (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিবরীল আ. কে ছয়শত পাখাসহ 

দেখেছেন।452 

আল্লাহর শক্তিতে ফেরেশতাগণ কখনো মানুষের রূপে পরিবতিত হয়ে থাকেন৷ 

যেমন, মারইয়াম (আলাইহাস সালাম) এর নিকটে আল্লাহ্‌ তায়ালা জিবরীল আ. কে 

মানুষের আকৃতিতে প্রেরণ করেছিলেন। এমনিভাবে আল্লাহ্‌ (আলাইহিস সালাতু 
ওয়াস সালাম) ইবরাহীম ও লুত্ব আলাইহিমাস্‌ সালামের নিকটে 
ফেরেন্তাগণকেমানুষের আকৃতিতে প্রেরণ করেছিলেন। 

ফেরেশ্তাগণ অদৃশ্য জগত (তাদেরকে দেখা যায় না) তারাও আল্লাহর সৃষ্টি এবং 

তীর ইবাদাত করেন। পালনকর্তা বা মা-বুদ হওয়ার কোন যোগ্যতা তাঁদের মাঝে 

নেই। বরং তাঁরাই আল্লাহর বান্দা এবং সর্বদা আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্য করছেন যেমন 
আল্লাহ বলেন: 
05১:%5 09683988940 0৯৯ 

তারা (ফেরেশ্তাগণ) আল্লাহ যা আদেশ করেন, তা অমান্য করেন না এবং যা 

করতে আদেশ করা হয়, তাই করেনা 


450 সহীহ্‌ মুসলিম, ১৪/২৭৩ 
451 সুরা আল ফাত্তির ১ 

452 বুখারী ও মুসলিম। 
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দরসুল আকিদা -310 
গ- ফেরেশ্তাগণের প্রকার ও কাজ 

কুরআন ও সুন্নাহয় বিভিন্ন প্রকার ফেরেশতার কথা বলা হয়েছে। সেই সাথে তাদের 
উপর বিভিন্ন প্রকার মাখলুকের দায়িত্বও অর্পন করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা 
পাহাড়ের দায়িত্বে ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। মেঘমালা ও বৃষ্টি পরিচালনার জন্য 
ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন৷ মাতৃগর্ভে শিশুর দায়িত্বে ফেরেশতা নিয়োগ 
করেছেন। সে শুক্রবিন্দু থেকে শুরু করে শিশুর গঠন পর্যন্ত যাবতীয় কাজ 
পরিচালনা করে৷ বান্দা যেই আমল করে, তা সংরক্ষণ করার জন্য এবং লিখে রাখার 
জন্য ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন৷ মৃত্যুর জন্য ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন৷ 
কবরে প্রশ্ন করার জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। মহা শুণ্যের গ্রহ-নক্ষত্রের জন্য 
ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন। তারা তা ঘুরান ও পরিচালনা করেন। চন্দ্র-সূর্যের 
নিয়ন্ত্রণের জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। জাহানাম, জাহান্নামের আগুন 
জ্বালানো, জাহান্নামীদেরকে শাস্তি দেয়া এবং জাহান্নামের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার 
জন্য ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন। জান্নাত, জান্নাতের পরিচালনা, তাতে বৃক্ষাদি 
লাগানো এবং তাতে বিভিন্ন প্রকার নেয়ামত স্থাপন করার জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত 
করেছেন। সুতরাং ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র সর্বাধিক বড় সৈনিক। তাদের মধ্যে 
অন্যতম হলেন, 
জিবরীল আ. তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে তীর রাসূলগণের নিকটে ওহী নিয়ে আসার 
দায়িত্ব প্রাপ্ত। 
বৃষ্টি ও তা পরিচালনার দায়িত্বশীল ফেরেশতা হলেন মীকাঈল আ. 
সিঙ্গায় ফুৎকারের দায়িত্ব প্রাপ্ত ফেরেশ্তা হলেন ইসরাফীল আ. 
আত্মাসমূহ কবজের দায়িত্বশীল ফেরেশতা হলেন মালাকুল মাওত হযরত 
আজরাঈল আ. ও তাঁর সহযোগী বৃন্দ। 
কিরামান কাতেবীন: যারা মানুষের কর্মের হিসাব রাখেন, ডান দিকের 
ফেরেশতাগণ ভালো কাজের আর বাম দিকের ফেরেশতাগণ খারাপ কাজের 
হিসাব রাখেনা454 


454 শরহুল আকীদাহ আল-ওয়াসেতীয়া ঈমানের রুকনসমূহ ডঃ সালেহ ফাওযান 
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পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে ইসলামি আক্কিদা 
তাওরাত-ইনিজলের শুদ্ধতা যাচাইয়ের মানদন্ড 
তাওরাত- ইনিজল বিকৃত হওয়ার প্রমাণ (কুরআন থেকে) 
তাওরাত- ইনিজল বিকৃত হওয়ার প্রমাণ (বাইবেল থেকে) 
কুরআন দিয়ে বর্তমান ইঞ্জিলের বিশুদ্ধতা দাবি!! 
বর্তমান তাওরাত-ইনিজলের ব্যাপারে একটি মূলনীতি 


দরসুল আকিদা -312 
পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে প্রধান দুটি আক্কিদা 
পূর্ববর্তী গ্রন্থ- 


সম্পরকে 2 কিনা 


আদল জিনাত 
হিসাবে বিশ্বাস করা হিসাবে বিশ্বাস করা 


আসমানী গ্রন্থ হিসাবে বিশ্বাস করা 
দলীল 
পূর্ববর্তী গ্রন্থসমুহের উপর বিশ্বাস করা আরকানুল ইসলাম একটি 
419 ০১০০০৭০ ৪৯12 চো নিট 1 091 79 এ ডন [99 
9১4০০ 05 0 ৯8%। 9৮3 ৪০3 ৭৯: জে ৮3 15০913 985 


৩৯১: 21 ২59 285 ১৭ 9 508 
তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে 


আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং 
তদীয় বংশধরের প্রতি এবং আমরা বিহা।স করি) মস) ঈস) অন্যান নবীকে 
পালনকতার পচ্চ থেকে হা দান কর] হয়েছে; তৎসম্দয়ের উপর/ আমরা 
তাদের মধ্যে পার্থক্য করি না। আমরা মুসলিম (তাঁরই আনুগত্যকারী।)% 
4854455555 4/3 ০৭ ত ০৯5৯19455 ৬5 এ] 00৯1 ৩৯০] এম 
19107 এ০3৬ 07955519155 4052 ০5 ৯৭ ০৪ 858 9 40593 
রি 
রসূল বিশ্বাস রাখেন এ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর 
কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর 
ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর এইসমুহের প্রতি এবং তাঁর পয়গহরগণের প্রাতি/ 
তারা বলে আমরা তার পয়গম্ধরদের মধ্যে কোন তারতম্য করিনা। তারা বলে, 


455 বাক্কারা ১৩৬ 


313- দরসুল আকিদা 
আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের 
পালনকর্তা। তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে 45 
মোটকথা আমরা বি)স করি সেই তাওরাত যা আলাহ সৃব পরদান 
করোছিলেন নবী মুসা আ। এবঙ আসর বিশাস কারি সেই ইন্জিল ফা দেয়া 
তাওরাত-ইনিজল বনাম বর্তমান তথাকথিত তাওরাত-ইনিজল (বাইবেল) 
তাওরাত, যবুর, ইঞ্জিল ও কুরআনসহ নবীদের প্রতি নাধিলকৃত সকল কিতাব ওহী৷ 
সবই আল্লাহ তাআলার কালাম। তবে ধর্মীয় ইতিহাসের নিরপেক্ষ বিচার-বিশ্লেষণে 
একথা সুস্পষ্ট যে, কুরআনে কারীম ছাড়া অন্য সকল আসমানি কিতাব বিকৃতির 
শিকার হয়েছে। কোনোটিই তার মুল অবস্থায় বাকি থাকেনি। তাই আমাদের 
ভালোভাবে জেনে রাখা দরকার যে, আসমানি কিতাব তাওরাত বর্তমানে প্রচলিত 
বাইবেলের পুরনো নিয়মের প্রথম পীচ পুস্তক (আদিপুস্তক, যাত্রাপুস্তক, 
গণনাপুত্তক, লেবীয় পুস্তক ও দ্বিতীয় বিবরণ অথবা অন্য শব্দে পয়দায়েশ, হিজরত, 
লেবীয়, শুমারী ও দ্বিতীয় বিবরণ) নয়; বরং ত1ওরাত হচ্ছে সেই কিতাব যা 


ওহীর মাধামে আলাহ তাআল। হযরত মুসা আলাইহিস সালামকে দান 
করেছেন/ যবুর কিতারও বাইবেলের প্রুরনো নিয়মের “সামসঙ্গীত” বা 
গীতসংহিত। নয়; বরং আল্লাহ তাআল। হযরত দাউদ আলাইহিস 
সালামের উপর যে কিতাব নাযিল করেছেন ত। হচ্ছে যবুর শরীফ/ তেমনি 
আসমানি কিত।বর ইঞ্জিল বতর্মানে প্রচলিত বাইবেলের নতুন নিয়ম কিঙবা 
নতুন নিয়মের প্রথম চারটি কিতাব মেধি সুসমাচার, মাক সুসসাচার, লক 
সুসমাচার ও হোহন সুসসাচার) নয়; বরং ইঞ্িিল সেই কিতাব, যা আলাহ 
তাআলা হযরত ঈসা ইবনে মারইয়ামকে ওহীর মাধামে দান করেছেন এবং 
ঈসা আলাইহিস সালাম তা বনী ইসরাঈলের মাঝে প্রচার করেছেন। মোদ্দাকথা, 
বাইবেলের পুরনো নিয়ম ও নতুন নিয়ম প্রচলিত ইঞ্জিল শরীফ)-এর কোনো গ্রন্থই 
ওহীর মাধ্যমে নাধিলকৃত গ্রন্থ নয়। এগুলো পরব্তীদের রচনা৷ কিন্তু এ রচনাগুলোর 


456 বাক্কারা ২৮৫ 
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মূলকপিও খ্রিস্টানদের কাছে সংরক্ষিত নেই। এগুলোর রচয়িতা কে বা কারা, তাও 
নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না৷ বাইবেলের গ্রন্থগুলোর রচয়িতাদের ব্যাপারে 
খ্রিস্টানদের যেসব আলোচনা তাদের ইতিহাস ও ধর্মতত্ত্ের কিতাবাদিতে পাওয়া 
যায় তার সবটুকুই অনুমান ও ধারণাভিত্তিক-এ কথা খোদ খ্রিস্টান পণ্ডিত ও 
গবেষকগণও স্বীকার করেন৷ প্রচলিত ইঞ্জিল শরীফের লেখকগণ কেউ ঈসা 
আলাইহিস সালামের হাওয়ারী ছিলেন না। তা ছাড়া এ গ্রন্থগ্তলো যাদের বলে দাবি 
করা হয় তাদের পর্যন্তও কোনো “মুত্তাসিল সনদ" বা অবিচ্ছিন্ন-সূত্র খ্রিস্টানদের 
কাছে বিদ্যমান নেই। 


বিকৃত হয়ে গেছে হিসাবে বিশ্বাস করা 
তাওরাত- ইনিজল বিকৃত হওয়ার প্রমাণ (কুরআন থেকে) 
আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদের মাধ্যমে আমাদের জানিয়েছেন যে, কিতাবীরা 
আল্লাহ তাআলার নাধিলকৃত কিতাবে বিকৃতি সাধন করেছে। 


[তাদের নিজস্ব কথা আল্লাহর 
সংযোজন করার 
মাধ্যমে 


315- দরসুল আকিদা 
সংযোজন করার মাধ্যমে 

4519 5522 এ| ১১০ 0০1৯ 098 6735 | 0555 এ ৫% 

05৮50 2 095 2৫ তব এ সী ত2% ১৬৪৩ 
অতএব তাদের জন্যে আফসোস! যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লেখে এবং বলে, এটা 
আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ-যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে। 
অতএব তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের হাতের লেখার জন্য এবং তাদের প্রতি 
আক্ষেপ, তাদের উপাজনের জন্যে 457 
চা 4৩ ০০১৯৯৭এ০ ১৫5 993 8১8 8৮ ৩19 


95405 8৯3 এ] এ ০০ 99559 এ ১০ 05 9৯153 এ ১০ ৩১০ 9 
আর তাদের মধ্যে একদল রয়েছে, যারা বিকৃত উচ্চারণে মুখ বাঁকিয়ে কিতাব পাঠ 


করে, যাতে তোমরা মনে কর যে, তার কিতাব থেকেই পাঠ করছে। অথচ তারা যা 
আবৃত্তি করছে তা আদৌ কিতাব নয়। এবং তারা বলে যে, এসব কথা আল্লাহর 
তরফ থেকে আগত। অথচ এসব আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত নয়। তারা বলে যে, 
এটি আল্লাহর কথা অথচ এসব আল্লাহর কথা নয়। আর তারা জেনে শুনে আল্লাহরই 
প্রতি মিথ্যারোপ করো458 
বিয়োজন করার মাধ্যমে 

43985 ০২৫] ১১০ 1১98 ৬০9০ ৪ ৪৯ ভসা আজ এট ৬১ 

19৫ 098২791659১ 055138 
“আপনি জিজ্ঞেস করুনঃ এ গ্রন্থ কে নাধিল করেছে, যা মুসা নিয়ে এসেছিল? যা 
জ্যোতিবিশেষ এবং মানব মন্ডলীর জন্যে হোদায়েতস্বরূপ, যা তোমরা বিক্ষিপ্তপত্রে 
রেখে লোকদের জন্যে প্রকাশ করছ এবং বহুলাংশকে গোপন করছ। 
তোমাদেরকে এমন অনেক বিষয় শিক্ষা দেয়া হয়েছে, যা তোমরা এবং তোমাদের 
ূর্বপুরুষরা জানতো না।* 


457 বাকারা ৭৯ 
458 আল-ইমরান ৭৮ 
459? আনআম 9] 
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বিকৃত করা এবং বিস্মৃত হওয়ার মাধ্যমে 

55132 05 রহ 90 8০858 3৩ 2858০5৬ 
431585152১5 19:43 
(অতএব, তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের দরুন আমি তাদের উপর অভিসম্পাত করেছি 
এবং তাদের অন্তরকে কঠোর করে দিয়েছি। তারা কালামকে তার স্থান থেকে 
ব্চিত করে দেয় এবং তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল, তারা তা থেকে 

(উপকার লাভ করার বিষয়টি) বিসৃত হয়েছো 49 


(বাইবেল থেকে) বর্তমান তাওরাত-ইনিজল 
বিকৃতি হওয়ার উৎকৃষ্ট প্রমান 


নবীর কিতাবে তীরই মৃত্যু ও কবরের গল্প!! 

আমরা জানি যে, তাওরাত মুসা (আ)-এর উপর অবতীর্ণ। অথচ প্রচলিত 
তাওরাতের দ্বিতীয় বিবরণের ৩৪/৫-৬-৭ অধ্যায়ে মুসা (আ)-এর মৃত্যু, দাফন, 
কবর. তার উম্মাতের ত্রিশ দিন শোক পালন এবং যুগের আবর্তনের মুসার কবরটি 
হারিয়ে যাওয়ার বর্ণনা রয়েছে। 

আর ইঞ্জিলের বিষয় তো আরো অদ্ভুত। আমরা জানি যে, মহান আল্লাহ ঈসা (আ)- 
এর উপর ইঞ্জিল নাঘিল করেন। ঈসা মাসীহ জীবদ্দশায় ইঞ্জিল প্রচার করেছেন কিন্তু 
প্রচলিত ইঞ্জিলগুলির সবগুলিতেই ঈসা মাসীহের মৃত্যু, কবর, কবর থেকে বের 
হওয়া.. (দেখুন. মথি ৪/২৩, ৯/৩৫, ১১/১৫; মার্ক ১/১৪, ১৫, ৮/৩৫; মার্ক ১০/২৯; 
লুক ৯/৬). ইত্যাদি বিবরণ বিদ্যমান৷ আল্লাহ্‌ মুসার (আ) কিতাবে তার মৃত্যু ও 
তৎপরবর্তী ঘটনাবলি এবং ঈসার (আ) কিতাবে তার মৃত্যু ও তৎপরবর্তী ঘটনাবলির 
বিবরণ নাঘিল করেছিলেন? 


460 মায়িদা: ১৩, ১৪ ও ৪১ 


317- দরসুল আকিদা 
বাইবেল জাল হওয়া খোদ বাইবেলই স্বীকার করে- 

কিতাবুল মোকাদাস প্রমাণ করে যে আল্লাহর কিতাবের জালিয়াতি হয়৷ 
ক্যাথলিকদের কিতাবুল মোকাদসে বইয়ের সংখ্যা ৭৩; কিন্তু প্রটেস্ট্যান্টদের 
কিতাবুল মোকাদাসে বইয়ের সংখ্যা ৬৬| ৭টি বই-ই বেশি কম। উভয়ের মধ্যে 
বিদ্যমান বইগুলির মধ্যেও আয়াত ও অধ্যায়ে অনেক বৈপরীত্য। আবার 
প্রটেস্ট্যান্ট বাইবেলের কিং জেমস ভার্শন ও রিভাইযবড স্টান্ডার্ড ভার্শনের মধ্যে 
শতশত আয়াত ও হাজার হাজার শব্দের পার্থক্য। একটি সঠিক হলে অন্যটিকে 
জাল। অথবা সবগুলিই জাল। 

“ইঞ্জিল” বনাম 14০০০701719] “মতানুসারে ইঞ্জিল 
বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের ২৭ টা বইয়ের মধ্যে মাত্র প্রথম চারটা বইকে 
খরিষ্টানরা ইঞ্জিল বলে দাবি করেছেন। মুল গ্রিক বা ইংরেজি বাইবেলে এগুলোর নাম 
নিম্নরূপ: 

.আ (১) 706 00999] ৪০০০0101750 911৬901019৬: 
সাধু মথির মতানুসারে ঈসা মাসীহের পবিত্র ইঞ্জিল/ সাধু মথির মতানুসারে ইঞ্জিল। 
.আ (২) 070 0999] 4৯০৫০০70105 70 9. 1811: 

সাধু মার্কের মতানূসারে ঈসা মাসীহের ইঞ্জিল 
.আ (৩) [179 09310] ১০০০7017770 9. [.0]0: 

সাধু লুকের মতানুসারে ঈসা মাসীহের ইঞ্জিল 
॥ (8) 11119 00999] 4৯০০০701715 70 9. 7011): 

সাধু যোহনের মতানুসারে ঈসা মাসীহের ইঞ্জিল। 

নাম থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, বিভিন্ন ব্যক্তি পুস্তক লেখে তা “ইঞ্জিল” বলে দাবি 
করেন, এজন্যই পুস্তকগুলোর এরূপ নামকরণ করা হয়৷ যীশুর তিরোধানের 
শতাধিক বছর পরে অনেক মানুষ “ইঞ্জিল” লেখে প্রচার করতে শুরু করেন যে, 
এগুলো যীশুর ইঞ্জিল। এজন্য এগুলোর এরূপ নামকরণ করা হয়: “অমুকের 
মতানুসারে এটা ইঞ্জিল”। 


দরসুল আকিদা -318 
সন্দেহজনক ইনিজল (১১০০7101891 ০৮৮] ০5691180111) 

প্রায় অধশিত “মতাণ্ুসারে ইভিল পর্ব তীয় তৃতীয় শতকের ঠিজীনদের মধ্যে পরসলিত 
ছিল) সেঙলোর মধ্য থেকে থান ধমভিরদ্রা নিজেদের পছন্দের উপর ।নিভর্ন করে 
এ চারাটাকে বাছাই করেন। 
শতাধিক ইঞ্জিল, পত্র ও পুস্তক প্রথম শতাব্দীগুলোর খ্রিষ্টানদের মধ্যে “ইঞ্জিল 
শরীফ" ও “নতুন নিয়মের আসমানি পুস্তক" হিসেবে প্রচলিত ছিল। তবে সেগুলো 
কোনো চার্চ স্বীকৃত “নতুন নিয়মের” মধ্যে স্থান পায়নি। এগুলোকে নতুন নিয়মের 
গোপন, সন্দেহজনক বা জালপুত্তক (০৬7 '[551810717 4১0০9010179) অথবা 
সন্দেহজনক বা গোপন নতুন নিয়ম (/১১০9০750179] ি€জ্দ 11০36817610) বলা হয়। 
এ বিষয়ে এনকাটার 73191 প্রবন্ধের 10০ ৩ম 1০908000101 পরিচ্ছেদের 
01908110101081 ৮0095 অর্থাৎ “চার্চস্বীকৃত নতুন নিয়ম সৃষ্টির আগের 
লেখালেখি" প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: 
0116 27 09015 09100161০৮7 ']656810707 816 01015 8 18011011 01 076 
11651819 10000001017 01019 00101191191) 00111170111011193 11) [11911 11191 01199 
09917101195. **" 4১৪11917985 50 €00990915 ৮৮০16 11 01101181101) 0011176 
0715 0107৩.” “খ্রিষ্টান সম্প্রদায়গুলো খ্রিষ্টীয় প্রথম তিন শতকে যা কিছু লেখেছিল 
২৭টা পুস্তক হচ্ছে তার অতি সামান্য অংশ। ... এ সময়ে প্রায় ৫০টা ইঞ্জিল 
প্রচলিত ছিল৷” 
এনকার্টার সন্দেহজনক নতুন নিয়ম (9০9০7501091 [০৮/ [930970106) প্রবন্ধে 
বলা হয়েছে: /১09০015101781 195 [9568100610 """ (1016 01781 16015 10 100019 
(17917 100 09013 /10510 05 00071150191) 801117015 ০০৬/691) 117০ 274 8110 
407 090011০5.“সন্দেহজনক নতুন নিয়ম..বলতে এক শতেরও অধিক পুস্তক 
বুঝানো হয় যেগুলো খ্রিষ্টান লেখকরা ২য় থেকে ৪র্থ শতাব্দীর মধ্যে 
লেখেছিলেন।”4। 


41 উইকিপিডিয়ার 10০ ০৮ 19518107610 /১0০90110178, ও 117০ 1,056 1309015 0110)9 731019 
8110 (116 101501690 1309015 011:010. লিখে সার্চ করুন। অথবা 
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বিকৃতি ও জালিয়াতির ধারা কুরআন নাধিলের পরেও অব্যাহত আছে। আপনি 
ংলা ভাষায় প্রকাশিত বিগত ২০০ বৎসরের বাইবেলগুলি একত্রে অধ্যয়ন 
করলেই দেখবেন যে, প্রত্যেক সংস্করণেই অনেক পরিবর্তন। ভাষার পরিবর্তন নয়, 
বরং তথ্যের পরিবর্তন, বিকৃতি, এমনকি অনেক আয়াত বা শ্লোক পর্যন্ত বাদ দেওয়া 
হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমস-এর সময়ে ১৬১১ খুস্টাব্দে 
ইংরেজি ভাষায় “বাইবেলের বিশুদ্ধ অনুবাদ প্রকাশ করা হয়৷ এটিই অন্যান্য 
ভাষার কিতাবুল মোকাদ্দসের মূল ভিত্তি। এটি কিং জেমস ভার্শন (1175 191795 
৬০15100: 717৬) এবং অথোরাইযড ভার্শন (4১০০700159৭ ৬ ০15100: 4৯৬) নামে 
পরিচিত। ১৯৫২ খুস্টাব্দে আমেরিকার ৩২ জন খৃস্টান ধর্মগুরু একত্রিত হয়ে কিং 
জেমস বাইবেলের ভুলভ্রান্তিদূুর করে রিভাইযড স্টান্ডার্ড ভাশন (২০৬19০0 
3187051 ৬০15101) এখানে এ দুটি সংস্করণের মধ্যে বিদ্যমান কয়েকটি বিকৃতি- 
ইঞ্জিল থেকে ইচ্ছাকৃত বিয়োজন 
যীশু তার শিষ্যদেরকে কিয়ামত সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেন বলে মথি, মার্ক ও 
লুক উল্লেখ করেছেন। মথির বর্ণনা অনুসারে এ প্রসঙ্গে যীশু বলেন: (মথি ২৪/৩৪- 
৩৬) “€৩৪) আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, এই কালের লোকদের লোপ 
হইবে না, যে পর্যন্ত না এ সমস্ত সিদ্ধ হয়। (৩৫) আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হইবে, 
কিন্তু আমার বাক্যের লোপ কখনও হইবে না৷ (৩৬) কিন্তু সেই দিনের ও সেই 
দণ্ডের কথা কেহই জানে না, স্বর্গের দূতগণও জানেন না, কেবল পিতা জানেন।” 
এ হলো অথোরাইযড ভার্শন বা কিং জেমস ভার্শন (4৬/1.7৬)-এর ভাষ্য 031 
91078108581 1100]: 1070911) 170 1191), 170১1010116 8179915 01198:010, 
00175 18611010115.) 
আধুনিক গবেষণা প্রমাণ করেছে যে, এখানে তিনটি শব্দ বাদ দেওয়া হয়েছিল৷ 
শব্দগুলি নিম্নরূপ (7০10)০ 0)০ 9০92): “পুত্রও জানেন না” রিভাইযড স্টান্ডার্ড 


11000://5575/.101019310051090915.00107/ £১0001:50118/ 
এবং 10600://৬54.110101-081101.015/0171150181715/ £১0090150179/ 
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ভার্সন 0২৬)-এ শব্দগুলি সংযোজন করা হয়েছে। সংযোজিত বাক্যাংশটুকু-সহ 
শ্লোকটির অর্থ হচ্ছে: “কিন্তু সেই দিনের বা সেই দণ্ডের তত্ব কেহই জানে না, 
্ব্স্থ দূতগণও জানেন না, পুত্রও জানেন না, কেবল পিতা জানেন।” 

এ কথা-সহ এ শ্লোকটি প্রমাণ করে যে, যীশু বা যীশুর মধ্যে বিদ্যমান “পুত্র” সত্ত্ব 
ঈশ্বর ছিলেন না। এমনকি কিয়ামত কখন হবে সে জ্ঞানও তাঁর ছিল না। যীশুকে 
ঈশ্বর বলে যারা বিশ্বাস করেন তাদের জন্য কথাটি মেনে নেওয়া অসম্ভব। এজন্য 
বাইবেল লেখকগণ এ বাক্যাংশটুকু মুছে দিয়েছিলেন। 
আরো মজার ব্যাপার হলো লুকের বাইবেল থেকে এ শ্লোকটি পুরোই ফেলে 
দেওয়া হয়েছে৷ লুক ২১/৩২-৩৪ নিম্নরূপ: “(৩২) আমি তোমাদেরকে সত্য 
বলিতেছি, যে পর্যন্ত সমস্ত সিদ্ধ না হইবে সেই পর্যন্ত এই কালের লোকদের লোপ 
হইবে না। (৩৩) আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হইবে, কিন্তু আমার বাক্যের লোপ 
কখনও হইবে না। (৩৪) কিন্তু আপনাদের বিষয়ে সাবধান থাকিও, পাছে 
ভোগপীড়ায় ও মত্ততায় এবং জীবিকার চিন্তায় তোমাদের হৃদয় ভারগ্রস্ত হয়, আর 
সেই দিন হঠাৎ ফাঁদের ন্যায় তোমাদের উপর আসিয়া পড়ো” 

ইঞ্জিলের মধ্যে ইচ্ছাকৃত সংযোজন 

্রিত্ববাদ প্রমান করার জন্য 

কিং জেমস ভার্শন অনুসারে (যোহনের প্রথম পত্রের ৫/৭-৮) নিম্নরূপ: “কারণ 
স্বর্গে তিন জন রহিয়াছেন যাঁহারা সাক্ষ্য সংরক্ষণ করেন: পিতা, বাক্য ও পবিত্র 
আত্মা; এবং তাঁহারা তিন একই। এবং পৃথিবীতে তিন জন রহিয়াছেন যাহারা সাক্ষ্য 
প্রদান করেন: আত্মা, জল ও রক্ত, এবং সেই তিনের সাক্ষ্য একই| (701 08০০ ৪1০ 
016০9 0781 0981 10010 11) 1198917, 1116 1801191, 076 ৬৬০1, 8170 01০ 11015 
0017050, 8170 0116 (17169 819 009. /70 (11616 816 00169 0091 ০0981 ড107699 11) 
০8170, 0016 810111, 800 00 ৮/801, 870 0০ 01900: 8170 (11996 01166 85:60 117 
0179.) 
এভাবে সহস্রাধিক বৎসর বাইবেল পাঠ করা হয়েছে। এখন খুস্টান পণ্তিতগণ 
একমত যে, একথাগুলি ত্রিত্বাদ প্রতিষ্ঠার জন্য সংযোজিত। এখানে মুল কথা ছিল 
“তিনজন সাক্ষী রয়েছেন: আত্মা, জল ও রক্ত, এবং এ তিনজনের সাক্ষ্য একই” 
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বরিত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য বাইবেল লেখকগণ অতিরিক্ত কথাগুলি সংযোজন করেন। 
রিভাইযড স্টান্ডার্ড ভার্শনের ভাষ্য নিম্নরূপ: 177579 ৪175 0:96 ৮%10755555 , 06 
91011, 0716 ৮/801 8100 116 01990) ৪170 01959 (10169 85769. “বিস্তত তিনে 
সাক্ষ্য দিতেছেন, আত্মা, জল, ও রক্ত, এবং সেই তিনের সাক্ষ্য একই। 

ইঞ্জিলের মধ্যে ইচ্ছাকৃত ৰিকৃতি 

প্রেরিত ৩/১৩- কিং জেমস ভার্শনে নিম্মরূপ: (0776 9০9৫ 974১1811817, 800 01 
15880, 8170. 01 1800, 09 0090 01 01 1810101-5, 11810. 61011901719 ১0) 


195775...) 
আপনার (নিজের) পুত্র ধীশুকে শৌরবান্ধিত করিয়াছেন...” 


কিন্তু রিভাইযড স্টান্ডার্ড ভার্শনে কথাটি নিম্নরূপ: (-:-1790) 51011760103 
9০1৮৪11 19905...) অন্রাহামের, ইসহাকের ও যাকোবের ঈশ্বর, আমাদের 
পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর আপনার বান্দা (নিজের গোলাম) যীশুকে গৌরবান্ধিত 
অর্থাৎ ঈসা মাসীহ আল্লাহর বান্দা ছিলেন এ কথাটি গোপন করতে “বান্দা” শব্দটি 
পুত্র” বানানো হয়েছিল৷ একইরূপ জালিয়াতি দেখুন প্রেরিত ৪/২৭। সেখানেও 
(00৮ 11015 9০৮৪1 19503: [২১৬) “তোমার পবিত্র দাস যীশু” কথাটি বিকৃত 
করে (7 17019 00110 7০905: 71৬) “তোমার পবিভ্র পুত্র যীশু" বানানো 
হয়েছিল 
কুরআন দিয়ে বর্তমান ইঞ্জিলের বিশুদ্ধতা দাবি!! 
খৃস্টান মিশনারীরা উপরের তথ্যগুলি গোপন করে মুসলিমদেরকে ধোঁকা দিতে 
কুরআনের আয়াতের আংশিক বিকৃত অর্থ দিয়ে দাবি করেন যে, প্রচলিত 
তাওরাত-ইঞ্জিল সঠিক। আল্লাহ বলেন: 
0৯১3 ও ৯০৯৭ ৬৪$ ডা 8৪৭ ও$ ০8৭ 241 95819849155 ০৯ 
2৯৮০ ১) 98 ১] এএএএ] 


দরসুল আকিদা - 322 
“জেনে রাখ! আল্লাহ্‌র বন্ধুদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না; 
যারা ঈমান আনে ও তাকওয়া অবলম্বন করে। তাদের জন্য আছে সুসংবাদ দুনিয়া 
ও আখিরাতে, আল্লাহ্‌র বাক্যাবলির কোনো পরিবর্তন নেই; ওটাই মহাসাফল্য।462 
এখানে আল্লাহ বলেছেন যে, আল্লাহর বন্ধুদের সুসংবাদ ও সাফল্যের বিষয়ে 
আল্লাহর বাক্য, বাণী বা বিধান কেউ পরিবর্তন করতে বা আল্লাহর বন্ধুদের ব্যর্থ 
করতে পারবে না৷ খৃস্টান প্রচারকগণ সকল কথা বাদ দিয়ে (লা তাবদীলা 
লিকালিমাতিল্লাহ) “আল্লাহর বাক্যবালির পরিবর্তন নেই” কথাটি দিয়ে দাবি করেন 
যে, তাওরাত, ইঞ্জিল ইত্যাদি আল্লাহর কালাম, সেহেতু কেউ তা পরিবর্তন করতে 
পারবে না৷ অতএব প্রচলিত তাওরাত-ইঞ্জিল আদি ও অকৃত্রিম আল্লাহর কালাম! 
প্রতারণা ধরতে নিন্ষের বিষয়গুলি লক্ষ্য করুন: 
এখানে আল্লাহর কালেমা বা বাক্যের কথা বলা হয়েছে, আল্লাহর কিতাবের 
কথা বলা হয় নি। আল্লাহ যে কথা বলেন তা আল্লাহর বাক্য বা কালেমা। 
আর আল্লাহর কালামের লিখিত রূপ ণকতাব, এখানে বলা হয়েছে, আল্লাহর 
বাক্য বা কথা পরিবর্তন হয় না; কারণ আল্লাহ ওয়াদা ভঙ্গ করেন না৷ কিন্তু আল্লাহর 
কালামের লিখিত গ্রন্থ বিকৃত হয় না তা কখনোই আল্লাহ বলেন নি। বরং তিনি 
রংবার বলেছেন যে, ইয়াহৃদী-খুস্টানগণ আল্লাহর কালামের লিখিত রূপ পরিবর্তন 
করেছে, অনেক কালাম ভুলে গিয়েছে বা হারিয়ে ফেলেছে এবং অনেক জাল বই 
লিখে আল্লাহর নামে চালিয়েছে। 
তাওরাত-ইনিজলের শুদ্ধতা যাচাইয়ের মানদন্ড 
এ সকল বিকৃতি ও জালিয়াতির পাশাপাশি এগুলির মধ্যে কিছু কিছু ভালোকথা 
বিদ্যমান। তবে সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের কোনো পথ নেই। এজন্য আল্লাহ কুরআনকে 
যাচাইয়ের মানদণ্ড করেছেন এবং এগুলির মূল শিক্ষা কুরআনের মধ্যে উদ্ধৃত ও 
সংরক্ষিত করেছেন। 
৭৭1 05 এপ 2১91 9৯1 ৪ 99 | 0510৪০8০4৯৪ 
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আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্ববতী গ্রন্থ সমূহের 
সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী! অতএব, আপনি 
তাদের পারস্পারিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা 
করুন এবং আপনার কাছে যে সংপথ এসেছে, তা ছেড়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ 
করবেন না 4 


বর্তমান তাওরাত-ইনিজলের ব্যাপারে একটি মূলনীতি“ 

এ সকল পুক্তকের যে সকল কথা ও কাহিনীকে কুরআন সত্য বলেছে সেগুলি 
সন্দেহাতীতভাবে গ্রহণযোগ্য। আমরা কোনো দ্বিধা ও আপত্তি ছাড়া সেগুলিকে 
সত্য বলে গ্রহণ করি৷ যেগুলিকে কুরআন মিথ্যা বলে ঘোষণা করেছে সেগুলি 
নিঃসন্দেহে মিথ্যা ও প্রত্যাখ্যাত। আমরা কোনো দ্বিধা ছাড়াই সেগুলিকে মিথ্যা 
বলে ঘোষণা করি৷ আর যেগুলি বিষয়ে কুরআন সত্য ও মিথ্যা কোনো প্রকারের 
কিছু না বলে চুপ থেকেছে, সেগুলির বিষয়ে আমরাও চুপ থাকি। আমরা 
সেগুলিকে সত্য বলেও গ্রহণ করি না, আবার সরাসরি মিথ্যাও বলি না। 
আল-কুরআনুল কারীমই পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের নিয়ন্ত্রক, সংরক্ষক বা বিশুদ্ধতা ও 
অশুদ্ধতার মাপকাঠি। কুরআন পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলির মধ্যে যা কিছু সত্য রয়েছে তা 
প্রকাশ ও সমর্থন করে এবং এগুলির মধ্যে বিদ্যমান মিথ্যা প্রকাশ করে দেয় এবং 
তার প্রতিবাদ করে৷ 

যে সকল মুসলিম আলিম প্রচলিত তাওরাত ও ইঞ্জিলের বিরুদ্ধে গ্রন্থ রচনা 
করেছেন এবং এগুলির মধ্যে বিদ্যমান মিথ্যা ও বিকৃতি প্রকাশ করেছেন, তারা 
আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসা আলাইহিস সালাম ও ঈসা আলাইহিস সালাম-এর উপর 
অবতীর্ণ তাওরাত ও ইঞ্জিলের বিরুদ্ধে কলম ধরেন নি বা সেগুলিকে উদ্দেশ্য করে 
গ্রন্থ রচনা করেন নি। বরং তারা “পবিত্র বাইবেলের”, পুরাতন ও নতুন নিয়মের 
মধ্যে বিদ্যমান এ সকল এঁতিহাসিক ও জীবনীমুলক পুস্তকগুলির বিরুদ্ধে কলম 
ধরেছেন, যেগুলি কয়েক শতাব্দী ধরে লেখা ও সংকলন করা হয়েছে এবং এরপর 
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দাবি করা হয়েছে যে, এগুলি ওহী বা ইলহামের মাধ্যমে বা আল্লাহর পক্ষ থেকে 
প্রাপ্ত পুত্তক। 
মুসলিম উম্মাহর সকলেই একমত যে, আল্লাহর নিকট থেকে ওহীর মাধ্যমে গ্রহণ 
করে মূসা আলাইহিস সালাম যা মুখে উচ্চারণ করেছিলেন তাই প্রকৃত তাওরাহ। 
আর আল্লাহর নিকট থেকে ওহীর মাধ্যমে গ্রহণ করে ঈসা আলাইহিস সালাম যা 
মুখে উচ্চারণ করেছিলেন তাই প্রকৃত ইঞ্জিল৷ আর “পবিত্র বাইবেল»-এর পুরাতন 
ও নতুন নিয়ম বা “তাওরাত শরীফ++, “ইঞ্জিল শরীফ” বা “যাবুর শরীফ” নামে 
প্রচলিত পুস্তকগুলি কখনোই সেই তাওরাত, ইঞ্জিল বা যাবুর নয়। 
কুরআনে উল্লিখিত মুসা আ. ঈসা আ. এর উপর অবতীর্ণ মূল তাওরাত ও ইঞ্জিল 
যদি কেউ অস্বীকার করেন তবে তার ঈমান নষ্ট হবে। আর “পবিত্র বাইবেল” নামে 
বা তাওরাত বা ইঞ্জিল নামে বর্তমানে প্রচলিত, আল্লাহর বাণী নাম দিয়ে বা নবী- 
রাসুলগণের লেখা বলে প্রচারিত জাল ও মিথ্যা এ সকল মিথ্যা গল্প, কাহিনী ও 
বিবরণ অস্বীকার করলে ঈমান নষ্ট হওয়া তো দুরের কথা, বরং তাতে ঈমানী দায়িত্ব 
পালিত হবে। কারণ মহান আল্লাহর মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং নবী- 
রাসুলগণের পবিত্রতা ও নিম্পাপত্ের সাথে সাংঘর্ষিক এ সকল মিথ্যা ও জাল গল্প, 
কাহিনী ও বিবরণগুলির মিথ্যাচার ও জালিয়াতি প্রকাশ করা মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব। 
তাওরাতের প্রচলিত তিনটি সংস্করণ বা ভার্সনের মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক 
বৈপরীত্য। এগুলিতে রয়েছে অনেক ভুল ও পরস্পর বিরোধী বক্তব্য। এতে মুসা 
আলাইহিস সালাম-এর মৃত্যু এবং মাওআব অঞ্চলে তার কবর দেওয়ার বিবরণ। 
আমরা নিশ্চিত যে, এগুলি কখনোই মূসা আলাইহিস সালাম-এর উপর অবতীর্ণ 
বিশুদ্ধ তাওরাত নয়। 
প্রচলিত চারটি ইঞ্জিল বা সুসমাচারের মধ্যেও রয়েছে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য। 
এগুলির মধ্যে অনেক ভুল-্রান্তি, বৈপরীত্য ও পরস্পর সাংঘর্ষিক বক্তব্য রয়েছে। 
এতে যীশুর ক্রুশারোহণ (খুস্টানগণের বিশ্বাস অনুসারে), ক্রুশে মৃত্যু, তার কবরস্থ 
করণ ইত্যাদি বিবরণ রয়েছে। আমরা সুনিশ্চিত যে, এগুলি কখনোই ঈসা আ. -এর 
উপর অবতীর্ণ ইঞ্জিল নয়। 
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0 আকিদাতুত ত্বাহাবী | 


ইমাম আবু জাফর আত-ত্বাহাবী রাহি. বলেন, 
এ| ০০০ ক ও ৪ 09199310 ০৯5৯০ ০৪5 এ ও এও 
০৯8১০ 98813 0815 0 3 ০৮১614548০ 
তাদেরকে মুসলিম ও মু'মিন বলে আখ্যায়িত করি যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নবী 
সাল্লাল্লাহু_আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নিয়ে আসা শরী-আতকে স্বীকার করে 
এবং তিনি যা কিছু বলেছেন তাকে সত্য বলে গ্রহণ করে” 
এ 083 5৪ ৪5০ ১9 এএ॥ ৪ ১০৪৯২ ১৪, 

“আমরা আল্লাহর সত্ত্বা জোত) সম্পর্কে অন্যায় গবেষণায় প্রবৃত্ত হই না এবং 
তাঁর দীন সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হই না” 


0১১॥ ০০৪ ০089121 ৩২১ 2১৫ ১৫১3 01১) ৩৪ ৩১৭৯ 9 
এ ৫১৫ 9৯ ০০১55 4৮ এ ০৮০০৬ ০১৭ সন এ এনা 
৬৪] ৮3 42১ 0956 ১3 8১৭ 2১৫ ৬৪ £৩ 4290 এ গো 
8261) 22152 
“কুরআন সম্পর্কে আমরা কোনো তর্কে নিপ্ত হই না এবং সক্ষ্য প্রদান করি 
যে, কুরআন বিশ্ব চরাচরের রবের কালাম (কথা) এটা নিয়ে জিবরীল আমীন 
অবতীর্ণ হয়েছেন অতঃপর তিনি তা সকল রাসূলদের নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লামকে শিক্ষা দেন৷ এ কুরআন আল্লাহ তাআলার 
কালাম (বাণী), কোনো সৃষ্টির কথা এর সমতুল্য নয়। আর আমরা একে সৃষ্ট বলি 
না এবং (এ ব্যাপারে) আমরা মুসলিম মিল্লাতের বিরুদ্ধাচরণ করি না। 
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০ ৮-৮ 
“কোনো গুনাহর কারণে কোনো আহলে ক্লিবলাকে (মুসলিমকে) 
কাফির বলে অভিহিত করি না; যতক্ষণ না সে উক্ত গুনাহকে হালাল 
312০ ০4] ৩০১০০ ৮০ ১৯098 ৯3 
“আর আমরা বলি না যে, ঈমান আনার পর কোনো গুনাহ করাতে ক্ষতি 
নেই৷” 
9 4০১2৭ 28১ ৭০ 985 ১৯৪৯ ০০ ০৯০৯] ৯৯১ 
9 ০৬202 ৩৪১৩ ০৯৮] ১8:55 জীও 1 ফি ১3 3০, ৬ম 


“আমরা আশা করি যে, সৎকর্মশীল মুিনগ্রণকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন এ এবং 
স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আমরা তাদের সম্পর্কে 
নিঃশঙ্ক হয়ে যাবো না, আর তাদেরকে জান্নাতী বলে ঘোষণাও দান করবো না। 
আর আমরা তাদের গুনাহসমূহের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করব এবং 
আমরা তাদের জন্য আশংকা বোধ করব, কিন্তু আমরা তাদেরকে নিরাশ করব 
না।?? 


খা 9০০80 990 595 ১০ 5 ০০ 9১88 এই ৫3 
“নিঃশঙ্ক ও নৈরাশ্যবোধ একজন মুসলিমকে ইসলামী মিল্লাত থেকে বের করে 
দেয়৷ আহলে ক্িবলার জন্য সত্য পথ তো এতদুভয়ের মাঝামাঝি থাকার মধ্যেই 
নিহিত”, 


১১০১২ 
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সূচী 
তাকফীর এর পরিচয় 
তাকফীরের শর্ত 
তাকফীরের প্রতিবন্ধক 
ইসলামে তাকফীরী সম্প্রদায় 
খারেজীদের কিছু বিভ্রান্তি 
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তাকফীর এর পরিচয় 

তাকফীর (8৪৫1) এবং ইকফার (১44৯1) অর্থ “কাফির বানানো” অর্থাৎ 
কাউকে কাফির বলা বা অবিশ্বাসী বলে অভিযুক্ত করা (9 8০০5০ ০01 01১০119? 
0178100 ৮৬100) 100091115) 
পরিভাষায়- যে ব্যক্তি নিজেকে মুমিন বা বিশ্বাসী বলে দাবি করছেন তাকে 
অবিশ্বাসী বা কাফির বলে আখ্যা দেওয়াকে সাধারণভাবে ““তাকফীর”” বলা হয়। 
ইমাম তাহাবী রাহি. বলেন- 
43855 লে ৪ ৮৯159198315 ০38৮০ ০৪5 আও ওই সন 
৭২৯ 2 ৯1 ১০1১ 583১3, 088০০ 0819 টে 03 

438 81 5 39২28 1 0০81 62 উী। ১১১৪ ১৯53 
“আমাদের কিবলাপন্থীদের ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা মু মিন*মুসলিম বলে আখ্যায়িত 
করব; যতক্ষণ তারা নবী যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা স্বীকার করবে এবং তিনি যা 
কিছু বলেছেন সব সত্য বলে সাক্ষ্য দিবে ... আমাদের কিবলাপন্থী কোনো 
মুমিনকে কোনো পাপের কারণে আমরা কাফির বলি না, যতক্ষণ না সে এ পাপ 
হালাল মনে করবো..যেসব বিষয় বান্দাকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত করেছে, এমন 
কোনো বিষয় অস্বীকার না করলে, সে ঈমানের গণ্ডি হতে বের হয় না।” 
আহলে কিবলা প্রসঙ্গে মোল্লা আলী কারী (রাহ) উল্লেখ করেছেন যে, “আহলে 
কিবলা” বলতে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসগুলি যারা মেনে নিয়েছেন তাদেরকে 
বুঝানো হয়। তাওহীদ, রিসালাত, আরকানুল ঈমান ও আনুষঙ্গিক সকল বিষয় যা 
মুসলিম উম্মাহর সকল আলিম যে বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন বা যে বিষয়টি 
মুসলিম উম্মার মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ এরূপ কোনো বিষয় যদি কেউ অস্বীকার করেন বা 
অবিশ্বাস করেন তবে তাকে 'আহলু কিবলা” বলা হয় না। যেমন তাওহীদুর 
রুবৃবিয়্যাত অস্বীকার করা, তাওহীদুল উলুহিয়্যাত অস্বীকার করা, মুহাম্মাদ (৯$)-এর 
রিসালাতের সর্বজনীনতা বা খাতমুন নুবুওয়াত অস্বীকার করা, কাউকে কোনো 
পর্যায়ে তাঁর শরীয়তের উর্ধেব বলে বিশ্বাস করা, আখিরাত অস্বীকার করা ইত্যাদি। 
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এরূপ অবিশ্বাসে লিপ্ত ব্যক্তি যদি আজীবন কিবলামুখি হয়ে সালাত পড়েন বা 
ইসলামের অন্যান্য বিধান পালন করেন তবুও তাকে “আহলু কিবলা” বলা হবে না৷ 
কারণ তিনি ঈমানই অর্জন করেন নি, কাজেই তার ইসলাম বা কিবলাখুখি হওয়া 
অর্থহীনা4 


[ অকজদরলভ" 


ভূমিকা 
শরয়ী দলিল প্রমাণের আলোকে ইমামরা অনেক কথা, কাজ ও আকিদা-বিশ্বাসকে 
কুফর সাব্যস্ত করেছেন। যেমন বলেছেন, “যে ব্যক্তি অমুক কাজ করবে, অমুক 
কথা বলবে বা অমুক বিশ্বাস রাখবে সে কাফের” এ থেকে অনেকে মনে করেন, 
এসব কথা, কাজ বা আকিদার কোনোটাতে কেউ লিপ্ত হলেই কাফের হয়ে যাবে৷ 
বাস্তবে কিন্তু বিষয়টি এমন নয়। একটি কাজ কুফর হলেই যে তাতে লিও বাতি 


কাফের হয়ে যাবে এবং তার ওপর মুরতাদের বিধান পরয়োগ করা হবে বাপারটি 
এমন নয়। বরং এক্ষেকে কিছু শর্ত ও মাওয়ানে বা প্ররতিবৰাক রয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি 


কাফের হওয়ার জন্য তার মাঝে শর্তগুলো পরিপূর্ণ ভাবে পাওয়া যেতে হবে এবং 
প্রতিবন্ধকগুলোর কোনোটা না থাকতে হবে৷ যদি শর্তগুলো পরিপূর্ণ ভাবে পাওয়া 
যায়, পাশাপাশি প্রতিবন্ধকগুলোর কোনোটা না থাকে তখনই সে কাফের বলে গণ্য 
হবে৷ পক্ষান্তরে যদি শর্তগুলোর কোনো একটা না পাওয়া যায় কিংবা কোনো 
একটা প্রতিবন্ধকও থাকে তাহলে কুফরে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি 
কাফের হবে না। 

যেমনঃ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করা বা তার শানে 
কটুক্তি করা কুফর৷ যে ব্যক্তি এমন করবে সে কাফের। এটি সর্বসম্মত ফাতওয়া; 
কিন্তু নিম্নোক্ত ঘটনাগুলি দেখুন 


465 মোল্লা আলী কারী, শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ২৫৭-২৬২ 
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ক) কাফেররা হযরত আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আটক করে শাস্তি 
দিতে শুরু করে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করতে 
বাধ্য করে। তখন তিনি নিরুপায় হয়ে মুখে এক-দুটি কুফরি কথা বলে ফেলেন। 
এতে তারা তাকে ছেড়ে দেয়। তিনি কাঁদতে কাঁদতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কাছে এসে সব ঘটনা শুনান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তাঁর কথা শুনে বললেন, ওরা যদি আবারও কখনও আটক করে তাহলে এভাবেই 
জীবন বাঁচিয়ে নিয়ো। এ ব্যাপারে একটি আয়াতও নাধিল হয়। আল্লাহ তাআলা 
বাগে 
“যারা ঈমান আনার পর আলাহর সাথে বুফারি করে এবং কৃফারির জনয মন উন্মত্ত 
করে দেয়া তাদের ওপর আপতিত হবে আরাহর গযব এবং তাদের জন রয়েছে 
শহা শাতি তবে ওই বাতি ছাড়া যাকে কুফরি করতে বাধা করা হয় অথচ তার 
অভ্র ঈমানের ওপর অবিচল থাকে?4৩ 
এখানে “ইকরাহ" (বোধ্য করা, জবরদস্তি করা) প্রতিবন্ধকটি বিদ্যমান থাকায় কুফর 
করার পরও ওই সাহাবী কাফের হননি। 
খ) কা”ব বিন আশরাফের ঘটনা আমরা সকলেই জানি। তাকে হত্যার কৌশল 
হিসেবে মুহাম্মাদ বিন মাসলামা রাদিয়াল্লাহু আনহু; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কাছে রাসুলের শানে অবমাননামূলক কিছু কথা বলার অনুমতি চান। 
তিনি তাকে অনুমতি দেন। এরই প্রেক্ষিতে তিনি কিছু কুফরি কথা বলে কাব বিন 
আশরাফকে আশ্বস্ত করেন এরপর সুযোগ বুঝে হত্যা করেন। জিহাদের প্রয়োজনে 
এটি বৈধ। জিহাদের ব্যাপারটি ইকরাহের জেবরদত্তি করার) মতোই। এজন্যই কুফরি 
কথা বলার পরও কুফরের হুকুম বর্তায়নি। সারকথা হল, সব ধরনের কুফরের 
বেলায়ই; তা কথা হোক কিংবা কাজ- শর্ত ও মাওয়ানে [প্রতিবন্ধক] বিবেচনা করে 
কুফরের সিদ্ধান্ত দিতে হয়৷ অনুরূপভাবে কুরআন সুন্নাহয় অনেক পাপাচারীর 
ব্যাপারে ধমকি এসেছে যে, তারা জাহান্নামী যেমন কোনো মুসলমানকে 
ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা, ইয়াতিমের মাল আত্মসাৎ করা, যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে 
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পলায়ন করা, যাকাত আদায় না করা ইত্যাদি। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, কেউ 
কোনো মুসলমানকে হত্যা করলেই সোজা জাহান্নামে চলে যাবে বা ইয়াতিমের 
মাল আত্মসাৎ করলেই নিশ্চিত জাহান্নামি হবে। কোনো ভাবেই সে আর জাহান্নাম 
থেকে রক্ষা পাবে না। না, ব্যাপারটি এমন নয়। বরং এমনও হতে পারে, হত্যাকারী 
বা আত্মসাৎকারী পরবর্তীতে তাওবা করে ফেলবে, ফলে আল্লাহ তাআলা তাকে 
মাফ করে দিবেন কিংবা দুনিয়াতে নানান বিপদাপদ দিয়ে, মৃত্যুর সময় কষ্ট দিয়ে 
কিংবা কবরের আযাব দিয়ে তার সেই অপরাধের শাস্তি ক্ষমা করে দিবেন। 
পুনরুখানের পর তাকে কোনো শাস্তিই ভোগ করতে হবে না৷ সোজা জান্নাতে চলে 
যাবে। 
তাকফিরের বিষয়টিও এমনই। কেউ কুফর করলেই কাফের হয়ে যাবে, তার ওপর 
মুরতাদের বিধান প্রয়োগ করতে হবে, বিষয়টি এমন নয়। বরং তার ব্যাপারে 
শুরুতুত তাকফির-তাকফিরের সকল শর্ত এবং মাওয়ানিউত তাকফির- 
তাকফিরের প্রতিবন্ধক বিষয়গুলো বিবেচনা করার পরই সিদ্ধান্ত দিতে হবে, সে 
কাফের হবে, কি হবে না? 
এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ. (৭২৮হি.) বলেন, 
1৬১ ০1০১৭৪৭0995 50 ৯3 ০০০ 0৪ ০০ ৫ ৭৭1৯১৯।০০ ৪৯৩ 
৬৭ এ ০৭ ০৫ ১৪৯ 0:15 29] 04145 ১ ০১১৯৭ 5৪৩ ০ 
১০] 975 0৯৯৭1 ০০৯৭ ২৯ তই এ] 8 90 2০59 ০৫৯ 
&1 95905 9১8 4] এ১ ৪৯ ৪ 5৯৭। ওই 
“কখনো কোনো ইমাম থেকে বর্ণিত হয়ে থাকে যে, তিনি কোনো কথার কারণে 
কাউকে তাকফির করেছেন৷ আসলে তার উদ্দেশ্য ছিল এ কথা বুঝানো যে, উক্ত 
কথাটি কুফর, যেন এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। কুফরি কথা বললেই যে 
কেউ কাফের হয়ে যাবে, ব্যাপারটি এমন নয়। হতে পারে সে এ ব্যাপারে অজ্ঞ 
কিংবা তাবিলের (ব্যাখ্যার) আশ্রয় নিয়ে কথাটা বলেছে। নির্দিষ্ট ব্যক্তি কাফের 
সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারটি আখেরাতে তার ওপর শান্তি সাব্যস্ত হওয়ার মতোই। 
উভয়টির ক্ষেত্রেই কিছু শর্ত ও প্রতিবন্ধক রয়েছো”4€ 


467 মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়াহ ৫২৪০ 
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তাকফিরের শর্ত ও প্রতিবন্ধক 
কারো কথা বা কাজে কুফর পাওয়া গেলে তাকে তাকফির করার জন্য তার মাঝে 
কিছু বিষয় থাকা জরুরি, আর কিছু বিষয় না থাকা জরুরি. যে বিষয়গুলো থাকা 
জরুরি ওগুলোকে বলা হয় “শুরুতুত তাকফির” বা তাকফিরের শর্ত। তার মাঝে 
এই বিষয়গুলো পাওয়া গেলে তাকফির করা যাবে, না পাওয়া গেলে তাকফির করা 
যাবে না। আর যে বিষয়গুলো না থাকা জরুরি ওগুলোকে বলা হয় “মাওয়ানিউত 
তাকফির, বা তাকফিরের প্রতিবন্ধক। এগুলোর কোনোটা পাওয়া গেলে, 
তাকফিরের সকল শর্ত পাওয়া গেলেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তাকফির করা যাবে না৷ 
তাকফিরের উল্লেখযোগ্য শর্তগুলো নিম্নরূপ 
6 %21- বালেগ-প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া : অতএব অপ্রাপ্তবয়স্ক কোন শিশুর কথা বা 
কাজে কুফর পাওয়া গেলে তার ওপর মুরতাদের শাস্তি আসবে না৷ হ্যাঁ, তাকে 
যথাযথ শাসন করা হবে, সেটি ভিন্ন কথা। 
॥- সুস্থমস্তিস্ক সম্পন্ন হওয়া : অতএব কোন পাগল কুফরি কথা বললে বা 
কুফরি কাজ করলে তার ওপর মুরতাদের শাস্তি আসবে না। 
2২০]- হুশ থাকা : অতএব বেহুশ বা মাতাল অবস্থায় কেউ কুফর করলে 
কাফের হবেনা 
€৯- স্বেচ্ছায় করা : অতএব যদি ইকরাহ তথা জবরদস্তির মাধ্যমে কুফর 
করানো হয় তাহলে কুফর সাব্যস্ত হবে না। 
5৯১1- ভুলক্রমে না হওয়া : অতএব যদি অন্য কোন কথা বলতে গিয়ে ভুলে 
মুখ থেকে কুফরি কথা বেরিয়ে যায় তাহলেও কাফের হবে না। 
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তাকফিরের উল্লেখযোগ্য মাওয়ানে” ৰা প্রতিবন্ধকগুলো নিন্নরূপ, 
১|)১।- জবরদস্তি করা, বাধ্য করা : অতএব কাউকে পিস্তল ঠেকিয়ে কুফরি 

কথা বলানো হলে ওই ব্যক্তি কাফের হবে না। 

39] তাবিল বা কোন ব্যাখ্যার আশ্রয় নেওয়া: যেমন খারেজিরা ব্যাপকভাবে 
মুসলমানদেরকে মুরতাদ মনে করে এবং তাদের জান-মাল বৈধ মনে করে। কোন 
মুমিনকে কাফের মনে করা এবং তার জান-মাল বৈধ মনে করা যদিও কুফর, কিন্তু 
তারা যেহেতু শরীয়তেরই কিছু দলিলের তাবিল বা ব্যাখ্যার ভিত্তিতে এ আকিদা 
পোষণ করেছে-যদিও তাদের সেই ব্যাখ্যাটি ভুল- তাই তাদেরকে তাকফির করা 
হয় না৷ তবে তারা পথভ্রষ্ট হিসাবে বিবেচিত হবে। 

০৫-অজ্ঞতা: যেমন দারুল হরবে (কাফের রাষ্ট্রে) বসবাসকারী কোনো ব্যক্তি 
ইসলাম গ্রহণ করল৷ দারুল হরবে যেহেতু ইসলামের সকল বিধি বিধান সম্পর্কে 
জানার সুযোগ সাধারণত হয় না। তাই সেই নওমুসলিম যদি অজ্ঞতার কারণে কোন 
কুফরি কথা বলে ফেলে বা কুফরি কাজ করে ফেলে তাহলে এ কারণে সে কাফের 
হবে না। 

উপরোক্ত শর্ত ও প্রতিবন্ধকগুলো ছাড়া তাকফিরের আরও বিভিন্ন শর্ত ও 
প্রতিবন্ধক আছে। প্রত্যেকটাতে আবার বিশদ ব্যাখ্যাও আছে। তাকফির করার সময় 
সবগুলোকে সামনে রাখা জরুরি। 
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ইসলামে তাকফীরী সম্প্রদায় 

উম্মতে মুসলিমার মাঝে সর্বপ্রথম যে ফিতনা দেখা দিয়েছে তা হলো এই 
তাকফিরি ফিতনা। এ ফিতনার দ্বারাই উম্মতের মাঝে ফিতনার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। 
খলিফায়ে রাশেদ হযরত উসমান রাযি.কে তাকফির ও হত্যার মাধ্যমে এ ফিতনার 
সুত্রপাত। সেই যে ফিতনা শুরু হল আর শেষ হয়নি। 
2০3 09 এএএ 3৮৮৯9 ৪ ০৯৭১৬ এঞ্ ০৭ ১১৯ এ 

০৫] 9০19০১৮৮০১1 | 5 ০3০১৬] 1 ০৪০১) ৪ ৩০০৫৪ 
“গুনাহ ও নাফরমানির ভিত্তিতে মুসলিমদের তাকফির করা থেকে সাবধান থাকা 
জরুরি। কারণ, এটিই ইসলামের ইতিহাসে দেখা দেয়া সর্বপ্রথম বিদআত। 
ফলশ্রুতিতে তারা মুসলিমদের তাকফির করেছে এবং জান মাল বৈধ গণ্য 
করেছে ১4০৪ 
মুসলিম উম্মাহর মধ্যে প্রকাশিত প্রথম বিভ্রান্তিগুলোর অন্যতম ছিল “তাকফীর” 
বা মুসলিমকে কাফির বলা। দ্বিতীয় হিজরী শতকে বিদ্যমান বিভ্রান্ত ফিরকাগুলোর 
মধ্যে একটি বিষয়ে মিল ছিল, তা হলো, নিজেদের ছাড়া অন্যান্য মুসলিমকে 
কাফির বলে গণ্য করা। এদের মধ্যে “খারিজী” ফিরকার আকীদার মুল ভিত্তিই 
সম্প্রদায়ের বেশিষ্ট/ ছোটখাট কারণে মুসলিমদেরকে তাকফির করে তাদের জান 
মাল বৈধ করে নেয়া এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা খারেজি শ্রেণীর কাজ। মুসলিম 
উম্মাহ দীর্ঘদিন এ শ্রেণীর ফিতনা থেকে নিরাপদ ছিল। এ যুগে আবার এদের উদ্ভব 
ঘটেছে। এদের উগ্রতা আর বাড়বাড়ির কারণে কাফের, মুরতাদ এবং তাদের পোষ্য 
দরবারি আলেমরা সুযোগ পেয়ে গেছে। তারা ইসলামকে সন্ত্রাসের ধর্ম এবং জিহাদ 
মানেই নৃশংস হত্যাযজ্ঞ ও রক্তপাত প্রমাণের অপচেষ্টার নতুন পথ পেয়েছে 
খারেজী ফিরকা ছাড়াও অন্যান্য ফিরকা পাপের কারণে বা মতভেদীয় বিষয়ে 
ভিন্নমতের কারণে মুসলিমদেরকে ঢালাওভাবে কাফির বলতে থাকে৷ 


+6$ মাজমুউল ফাতাওয়া : ১৩/৩১ 
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খারেজিদের উল্লেখযোগ্য কিছু বিভ্রা্তি 

এক. যারা তাদের আকিদায় বিশ্বাসী হবে না তারা কাফের৷ 
দুই. খারেজিরা এমন কাজের প্রেক্ষিতে মুসলিমদের কাফের ঘোষণা করে যার 
ভিত্তিতে আহলুস সুন্নাহর মতে মুসলিমদের কাফের ঘোষণা করা যায় না৷ 
অধিকাংশ খারেজিদের বিশ্বাস, কোন মুসলিম কবিরা গুনাহয় লিপ্ত হলে কাফের 
হয়ে যায়। বর্তমান যুগের খারেজিরা আরও এগিয়ে আছে, তারা কবিরা গুনাহ 
ছাড়াও সামান্য সামান্য বিষয়েই মুসলিমদের তাকফির করে বসে। 
মুসলিম কাফের। আর দারুল হরব বলতে তারা বুঝায়, তাদের আয়ত্বাধীন রাষ্ট্র ছাড়া 
সব রাষ্ট্র। এ যুগের খারেজিদের কেউ কেউ তো মুসলিম রাষ্ট্রপ্তলোতে আইডি কার্ড 
করলেও কাফের হয়ে যাবে বলে মনে করে৷ 
চার. খারেজিরা নিজেদের জামাআতকে ইমান ও কুফরের মাপকাঠি বানায়। যারা 
তাদের জামাআতের অংশ নয় এমন সবাইকে তারা কাফের গণ্য করে৷ আবার 
অনেকে এমন সবার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং হত্যা করা জায়েজ মনে করে৷ অথবা 


337- দরসুল আকিদা 


| আরিদাতুত ্বাহাবী ] 


ইমাম আবু জাফর আত-ত্বাহাবী রাহি. বলেন, 


এক 21১১0 ১৯২২৪ উ 981 ০০ ১২৯১৩ 
কোনো মানুষ শুধু তা অস্বীকার করলেই ঈমান থেকে বের হয়ে যাবে, যা 
স্বীকার করে সে তাতে প্রবেশ করেছে, 


১১১২ 


কুফর-নিফারু 
সুচী 
কুফরে আকবার রূপ/প্রকাশ 
কুফরে আসগার [ছোট কুফুরী] পরিচয়; উদাহরণ 
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আরবী “কুফর, (১৫৫) শব্দটি অবিশ্বাস, অস্বীকার, অকৃতজ্ঞতা ইত্যাদি অর্থে 
ব্যবহৃত হয়। শব্দটির মূল অর্থ “আবৃত করা?। 


কোনো ব্যক্তি যদি তার পরিহিত বর্মকে তার কাপড় দিয়ে আবৃত করেন তবে বলা 
হয় তিনি তার বর্ম “কুফর” করেছেন৷ চাষীকে “কাফির” (আবৃতকারী) বলা হয়, 
কারণ তিনি শষ্যদানাকে মাটি দ্বারা আবৃত করেন। ঈমান বা বিশ্বাসের বিপরীত 
অবিশ্বাসকে “কুফর বলা হয়; কারণ অবিশ্বাস অর্থ সত্যকে অবৃত করা। অকৃতজ্ঞতা 
বা নিয়ামত অস্বীকার করাকে কুফর বলা হয়; কারণ এতে নিয়ামত লুকানো হয় 
এবং আবৃত করা হয়া4 

ইসলামী পরিভাষায় বিশ্বাসের অবিদ্যমানতাই কুফর বা অবিশ্বাস। আল্লাহ 
এবং তীর রাসূলের উপর এবং ঈমানের রুকনগুলিতে বিশ্বাস না থাকাকেই 
ইসলামের পরিভাষায় “কুফর” বলে গণ্য। অস্বীকার, সন্দেহ, দ্বিধা, হিংসা, অহঙ্কার, 
ইত্যাদি যে কোনো কারণে যদি কারো মধ্যে “ঈমান' বা দৃঢ় প্রত্যয়ের বিশ্বাস 
অনুপস্থিত থাকে তবে তাকে ইসলামী পরিভাষায় “কুফর” বলে গণ্য করা হয়। 
অনুরূপভাবে মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে কোনো বিষয়ে তাঁর সমতুল্য বা 
সমকক্ষ বা তাঁর সাথে তুলনীয় বলে বিশ্বাস করার মাধ্যমে আল্লাহর একত্ব ও 
অতুলনীয়ত্ব অস্বীকার করাও কুফর। তবে এ পর্যায়ের কুফরকে ইসলামী পরিভাষায় 
শিরিক বলা হয়। 


কুফরের প্রকারভেদ 
কুরআন ও হাদীসের আলোকে কুফরকে দু ভাগে ভাগ করা হয়: 


ূ কুফরে আকবার[বড় কুফর] | রে আগর ছোট রর 


4৫” কুরআন সুন্নাহের আলোকে ইসলামী আক্দা-ডা. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গির রাহি. পৃষ্টা-১৬৩ 
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কুফরে আকবার- বলতে প্রকৃত অবিশ্বাস ববানো হয় যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে 
ইসলাম থেকে বের করে দেয় এবং প্রকৃত অবিশ্বাসী বা কাফিরে পরিণত করে৷ এর 
পরিণতি চিরস্থায়ী জাহানামের শাস্তিভোগ। 

আর কুফর আসগার- বলতে বুঝানো হয় কঠিন পাপসমূহকে যা অবিশ্বাসেরই 
নামান্তর, তবে এরূপ পাপে লিপ্ত মানুষদেরকে ইসলাম ত্যাগকারী বা প্রকৃত কাফির 
বলে গণ্য করা হয় না। তাদেরকে নামান্তর জাহান্নামবাসী বলেও বিশ্বাস করা হয় না৷ 
বরং তাদেরকে পাগী ও শাস্তিযোগ্য মুসলিম বলে গণ্য করা হয়। কুফর আসগারকে 
কুফর মাজাযী বা রূপক কুফরও বলা হয়। 


কুফরে আকবার রূপ/প্রকাশ 
কুরআনের আলোকে কুফর আকবার-এর নিম্নরূপ প্রকাশ রয়েছে: 


কা কা) পাল 


নন 


দরসুল আকিদা - 340 


[॥ [কুফর উল ইনকার] মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কুফুরী 
57 


মালি 
“যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা রচনা করে, অথবা তার কাছে সত্য আসার পর 


তাকে অস্বীকার করে, তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে? জাহানামই কি এসব 
কাফিরের আবাস নয়?479 
॥ [কুফর আল কিবার| মনে বিশ্বাস রেখেও অহংকারশত অস্বীকার করা 
এর দলীল আল্লাহর বাণী: 

কা 22955535451 ০28151155553154425 35 
সকলেই সাজদাহ করল, 87555 সুতরাং সে 
কাফিরদের অন্তভুক্ত হয়ে গেল”147। 
ফেরআউন ও অন্যান্য কাফিরদের সম্পর্কে আল্লাহ সুব বলেন- 
“তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলি প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের 
অন্তর এগুলিকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। দেখ, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের 
পরিণাম কী হয়েছিল!”৪৭২ 
এ |কুফরু শাক্ক] সংশয়জনিত কুফুরী: 
একে ধারণাজনিত কুফুরীও বলা হয় এর দলীল আল্লাহ তা“আলার বাণী: 
2০ 8৫৭ 0513 8১৯ ৬৪ ০ (5 5 02 2 %ও মি 0১53 
% ৮৯০০ খা 05 085 5125 ৩৯৪ লু এ ৬১১১ এ এও 
% ও ১৯০ ১৬৭৪ 208 ৩2৪ ৮138 ০৩ এরাও ভসউ 0৫ 5০9৭৭ 

চা 


419 সূরা আল-আনকাবৃত ৬৮ 
4 সুরা আল-বাকারাহ ৩৪ 
472 নামল-১৪ 
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“নিজের প্রতি যুলুম করে সে তার বাগানে প্রবেশ করল। সে বলল, আমার মনে হয় 
না যে, এ বাগান কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে। আর আমি মনে করি না যে, কিয়ামত 
অনুষ্ঠিত হবে। আর যদি আমার রবের কাছে আমাকে পৌঁছে দেওয়া হয়ই, তবে 
তো আমি নিশ্চয় এর চেয়ে উৎকৃষ্ট স্থান পাব৷ তদুত্তরে তার সাহী তাকে বলল, 
তুমি কি তাকে অস্বীকার করছ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, 
অতঃপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন তোমাকে মানবাকৃতিতে? কিন্তু আল্লাহই আমার রব এবং 
আমি কাউকে আমার রবের সাথে শরীক করি না।” 43 
-॥ [কুফর উল ই"রাধ] উপেক্ষা প্রদর্শন ও মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কুফুরী: 
এর দলীল আল্লাহর বাণী: 

০৯৮০ 5১05519১ এও 
“আর কাফিররা যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে 
নেয়।”4৭ 
[॥ [কুফর উল নিফাক] নিফাকী ও কপটতার কুফুরী- 
এর দলীল হলো: 

085 5598৮ 85515587819 কেও আ, 

“এটা এজন্যে যে, তারা ঈমান আনবার পর কুফুরী করেছে৷ ফলে তাদের অন্তরে 
মোহর মেরে দেওয়া হয়েছে। অতএব, তারা বুঝে না”475 
[॥ কুফর উল ইসতিহযাহা: ব্যঙ্গ-বিদ্ধপের দরুন অবিশ্বাস। 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, “বলুনঃ তোমরা কি আল্লাহ, তার আয়াত 
এবং তার রাসুলকে নিয়ে বিদ্রপ করছিলে? কোনো অজুহাত পেশ করোনা। 
তোমরা ঈমান আনার পর অবিশ্বাস করেছো ৮476 
]॥ কুফর উল কুরহ: আল্লাহর কোনো বিধানকে ঘৃণার দরুন অবিশ্বাস। 


£1 সুরা কাহফ ৩৫-৩৮ 
414 সূরা আল-আহকাফ ৩ 
41১ সুরা আল-মুনাফিকুন ৩ 
476 সুরা তাওবা ৬৫-৬৬ 
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আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, “আর যারা কাফের, তাদের জন্যে আছে 
দুর্গতি এবং তিনি তাদের কর্ম বিনষ্ট করে দিবেন। এটা এজন্যে যে, আল্লাহ্‌ যা 
নাযিল করেছেন, তারা তা পছন্দ করে না। অতএব, আল্লাহ তাদের কর্ম ব্যর্থ করে 
দিবেন।৮477 
॥ কুফর উল ইসতিহাল ওয়াল ইসতাবদাল: 
ইসতিহাল তথা হারামকে হালাল বানানোর দরুন অবিশ্বাস। কুরআন অথবা সুন্নাত 
দ্বারা, বিশেষত মুতাওয়াতিরভাবে প্রমাণিত কোনো বিধান অস্বীকার করাও একই 
পর্যায়ের কুফরী। সালাত, যাকাত, সিয়াম ইত্যাদির ফরয হওয়া অস্বীকার করা, 
ব্যভিচার, চুরি, হত্যা ইত্যাদির হারাম হওয়া অস্বীকার করা, সালাতের, তাহারাত, 
সবই এ পর্যায়ের কুফর। তবে অজ্ঞতার কারণে অস্বীকার করলে তা ওযর বলে গণ্য 
হতে পারে৷ কোনো ইজতিহাদী বা ইখতিলাফী বিষয় অস্বীকার করলে তা কুফর 
বলে গণ্য হবে না| 
ইসতাবদাল তথা- আল্লাহর আইনকে বদল করার চেষ্টার দরুন অবিশ্বাস। এটি 
কয়েকভাবে হতে পারে। ক) অস্বীকার না করে আল্লাহর আইন েরীয়তকে) 
প্রত্যাখ্যান করা। খ) আল্লাহর আইনকে অস্বীকার তথাপি প্রত্যাখ্যান করা৷ গ) 
আল্লাহর আইনকে মানুষের বানানো আইন দ্বারা বদল করা। 

আল্লাহর নাধীলকৃত আইন রদবদল করা সম্পর্কে আল্লাহর বাণী 
| ০০190012৯15 0১13১ ২1 4] ০ 0এ1958৭5) 
(০৯৯৬ ০১৫] এ| ৮০ 99১ ৪৯ 01 ৫৭ 
তোমাদের মুখ থেকে সাধারনতঃ যেসব মিথ্যা বের হয়ে আসে তেমনি করে 
তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বল না যে, এটা 
হালাল এবং ওটা হারাম। নিশ্চয় যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে, 
তাদের মঙ্গল হবে না।+75 
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অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহুল্লাহ বলেন- 

২5৯59 04০ 25%৯51955 ১৪৯ ৪ ৩০০ ১৫] কও ১১5) 2 5 
26151 29 281 925 এ 2১৯101৯ এ 2০৯0 ৪১০19911045 


(82 উ। ১৪৪ এ 0 
এই মাস পিছিয়ে দেয়ার কাজ কেবল কুফরীর মাত্রা বৃদ্ধি করে, যার ফলে 


কাফেরগণ গোমরাহীতে পতিত হয়৷ এরা হালাল করে নেয় একে এক বছর 
এবং হারাম করে নেয় অন্য বছর, যাতে তারা গণনা পূর্ণ করে নেয় আল্লাহর 
নিষিদ্ধ মাসগুলোর। অতঃপর হালাল করে নেয় আল্লাহর হারামকৃত মাসগুলোকে। 
তাদের মন্দকাজগুলো তাদের জন্যে শোভনীয় করে দেয়া হল৷ আর আল্লাহ 
কাফের সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না। 479 

৩১ এ] ও ২১০৩ 1০৯ 25 ই 3১৩ কা ঞ। 09815 2819 এ 


9১8৬ এ ০০ 9641 
বল, আচ্ছা নিজেই লক্ষ্য করে দেখ, যা কিছু আল্লাহ তোমাদের জন্য রিযিক 


হিসাবে অবতীর্ণ করেছেন, তোমরা সেগুলোর মধ্য থেকে কোনটাকে হারাম আর 
নাকি আল্লাহর উপর অপবাদ আরোপ করছ?48০ 


475 তাওবা-৩৭ 


480 ইউনুস- ৩৭ 
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কুফরে আসগার [ছোট কুফুরী] 

এ প্রকারের কুফুরী মুসলিম মিল্লাত থেকে বহিষ্কৃত করে না। একে “আমলী কুফুরী, 
ও বলা হয়৷ ছোট কুফুরী দ্বারা সেসব গোনাহের কাজকেই বুঝানো হয়েছে, 
কুরআন ও সুন্নাহ"য় যাকে কুফুরী নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ ধরনের কুফুরী 
বড় কুফুরীর সমপর্যায়ের নয়৷ যেমন, আল্লাহর নি“আমতের অকৃতজ্ঞতা ও কুফুরী 
করা যা নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, 
045 ৫ ৩51১5৬8০ উ5355 25 ২৫258 ১৯ হা 553 

০৯০1৯৫৮০৪96 সা ওএএ 5২৩ আত ও, ৩:78 
“আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এমন এক জনপদের, যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত। তথায় 
প্রত্যেক স্থান হতে আসত প্রচুর রিযিক ও জীবিকা। অতঃপর সে জনপদের 
লোকেরা আল্লাহর নি“আমতের প্রতি অকৃতজ্ঞা প্রকাশ করলা” 
এক মুসলিম অপর মুসলিমের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়াও এ ধরনের কুফুরীর 
অন্তর্গত। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 

১৫ 29 ৭98 2050 ৩৭৪ 
“কোনো মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেকী কাজ। আর তার সাথে যুদ্ধ করা কুফুরী”48 
তিনি সা. আরো বলেন- 
০০০ ০): ৩০০ 194 ৬১1৯৯ এ 

“আমার পর তোমরা পুনরায় কাফির হয়ে যেও না, যাতে তোমরা একে অপরের 
গর্দান উড়িয়ে দিবেধ৪ 


গায়রুল্লাহর নামে কসমও এ কুফুরীর অন্তভুস্ত। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, 
321 540 ১১৬১ এ ৩ 


481 সূরা আন-নাহল, ১১২ 
482 সহীহ বুখারী ৪৮সহীহ মুসলিম ৬৪ 
4৯১ সহীহ বুখারী ১২১ সহীহ মুসলিম ৬৫, ৬৬ 


345- দরসুল আকিদা 

“যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর নামে কসম করল, সে কুফুরী কিংবা শিরক করল”484 

কৰীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে আল্লাহ মুমিন হিসেবে গণ্য করেছেন। তিনি বলেন, 
উতৈপিগা ৪ আখ ক ওহ? ৩১ উর 

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর নিহতদের ব্যাপারে ক্কিসাস গ্রহণ করা ফরয 

করা হয়েছে।”4৪5 

এখানে হত্যাকারীকে ঈমানদারদের দল থেকে বের করে দেওয়া হয় নি; বরং 

তাকে ক্লিসাসের অলী তথা ক্রিসাস গ্রহণকারীর ভাই হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। 

আল্লাহ বলেন, 

১০১৭ 239 ০89০৪ এও ৪9 9০4 ০9০ ৪৪ 
“অতঃপর হত্যাকারীকে তার (নিহত) ভাইয়ের তরফ থেকে যদি কিছুটা মাফ করে 
দেওয়া হয়, তবে নিহতের ওয়ারিসগণ) প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে এবং 
(হত্যাকারী) উত্তমভাবে তাকে তা প্রদান করবে”486 
নিঃসন্দেহে “ভাই, দ্বারা এখানে দ্বীনী ভাই বুঝানো উদ্বোশ্য। অন্য আয়াতে আল্লাহ 
বাভোল, 
১৮| ০9৯০৬ ১ 18588 ১৯৫৯ ৩ 5307 ৩1 

২9212 দহ 
“মুমিনদের দুই দল দৃন্দে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। 
মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই; অতএব, তোমরা তোমাদের দু'ভাইয়ের মধ্যে 
মীমাংসা কর”$? 


484 সুনান আবু দাউদ ৩২৫১ 

155 সূরা আল-বাকারাহ ১৭৮ 

456 সুরা আল-বাকারাহ, ১৭৮ 

487 সুরা আল-হুজুরাত ৯- ১০ 

তথ্যসুতর 

কুফুরীর সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ [সালেহ আল ফাউযান হাফি. [15181010059] 
কুরআন সুন্নাহের আলোকে ইসলামী আক্িদা-[ডা. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গির রাহি.] 


110005://9011191101111119.00117/1101-21-5/9911615-8110-10916110001955/87-191০5-011000- 
019091191 
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1৬10007-7) 1517 
১170011২11৩ 


সূচী 
[)611)1010) 01 ১8০611971571) [সংজ্ঞা] 
সেকু্যুলারিজমের ভিত্তি 
ছ115001-5 0196081197-157) 
ইসলামী আক্িদায় সেক্যুলারিজম 
পরিশিক্ট 


347- দরসুল আকিদা 
১৮৫১ সালে ব্রিটিশ নাস্তিক লেখক 0০076 ৪০0) 17015081০ (১৮১৭- 
১৯০৪) "59081817570" শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেনা, 


10০11116101) 01 ১9010119719718/ সংত্ভা 

১) ক্যামব্রিজ অভিধানে বলা হয়েছে- 
11160991191 0781 00619115101) 91700110170 09 117৬01৬90 ৮/101) 
(19 01011081 50901918170 [001101081 8001৮101990 ৪. 00100-%. 
অর্থ সেকুলারিজম (তথা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ অর্থ) এই কথা বিশ্বাস করা 
যে, কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সক্রিয়তা ইত্যাদির মধ্যে 
ধর্মকে জড়ানো অন্ুচিৎ। 

২) অক্সফোর্ড অভিধানে বলা হয়েছে- 
১০০7]18115107-(161915 109) (79 0০911910781 079 191151010 9170010 
1001 09 107৬01৬90 11 (76 0168171280101 01 ৪09০01919, 
900096101 900. 
সেকুলারিজম (তথা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ অর্থ) এই কথা বিশ্বাস করা যে, 
কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির মধ্যে ধর্মকে জড়ানো 
অনুচিৎ। 
3) 0%070 £৯০৮৪1)090. ],991-91-+5 অভিধানে বলা হয়েছে- 
১০০/1৪117801017-090015 10) 9 101090955 01191770176 [179 
10110191700 0: [09৬/91- 01961911100 1785 0৬০1: 50100911017 
ধর্মনিরপেক্ষকরণ (সেকুলারাইজেশন) হল এমন একটি প্রক্রিয়া যা -কোনো 
কিছুর উপর ধর্মের যে প্রভাব-প্রতিপত্তি বা ক্ষমতা-শক্তি রয়েছে; তাকে 
ক্রমাহয়ে দূরীভূত করে দেয়। 
4) ব8(10719] 9০০৪]97"9০০1915/59081197157) লিখেছে- 
1119 59108161017 90119115101) 8170 56809 15 019 10017090101 01 
99011181151]. | 9750195 11781 1911510905 5090]05 00171 
110061516 11 80919 01 90906, 8170 17995 5016 076 50906 
00995176117191019 117 19119510015 8:08175. 


488 ড/1101)5019. 17)5://61.5/11019018.01:2/%5110/950001911517) 
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ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মুল ভিত্তি হল ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে বিভাজন। ধর্মের 
অন্রসারীরা যাতে রাষ্ত্রীয় বিষয়গুলোতে হস্তক্ষেপ করতে না পারে এবং 
কোনো রাষ্ট্র যাতে ধর্মীয় বিষয়গ্তলোতে হস্তক্ষেপ করতে না পারে৷ 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সে বিষয়টি কে নিশ্চিত করে'৪৮৯ 

৫) বাংলা উইকিপিডিয়া-তে বলা হয়েছে- 
“ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ইংরেজি: 3০9০1811517) বলতে কিছু নির্দিষ্ট প্রথা বা 
প্রতিষ্ঠানকে ধর্ম বা ধর্মীয় রীতিনীতির বাইরে থেকে পরিচালনা করাকে 
বোঝানো হয়। এক অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মীয় স্বাধীনতাকে প্রকাশ করে। 
এই মতবাদ অনুযায়ী, সরকার কোনরূপ ধর্মীয় হস্তক্ষেপ করবে না, কোন 
ধর্মীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী হবে না এবং কোন ধর্মকে কোন প্রকার অতিরিক্ত 
সুবিধা প্রদান করবে না । ধর্মনরপেক্ষতাবাদ সেই বিশ্বাসকে ধারণ করে যাতে 
বলা হয় মানুষের কর্মকাণ্ড এবং সিদ্ধান্তগুলো, বিশেষত রাজনীতিক 
সিদ্ধান্তপ্তলো, তথ্য এবং প্রমাণের উপর নিভ্র করবে, কোনো ধর্মীয় 
বিশ্বাসের উপর নয়। অর্থাৎ বলা যায়, “ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার” । 
এবং রাষ্ট্রকে প্রথক করার আন্দোলন, যাতে ধর্মভিত্তিক আইনের বদলে 
সাধারণ আইনজারি এবং সকল প্রকার ধর্মীয় ভেদাভেদ মুক্ত সমাজ গড়ার 
আহ্বান জানানো হয়। প্রকৃতপক্ষে সেকুলারিজম অর্থে উপমহাদেশে 
ধর্মনিরপেক্ষতা ব্যবহার করা হয় না। উপমহাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রচলিত 
ধারণা হল, নাগরিকদের ধর্ম থাকবে তবে রাজের কোনো ধর্ম থাকবে না। 
“নিরপেক্ষ” শব্দের অর্থ কোনও পক্ষে নয় | “ধর্ম-নিরপেক্ষ” শব্দের অর্থ, 


কোন ধমেব্র পক্ষে নয় | অর্থাৎ সমস্ত ধর্মের সাথে সম্পর্কহীন ঝবপবধরহস 
শব্দের আভিধানিক অর্থ একটি মতবাদ, যা মনে করে রাষ্ঠনীতি, শিক্ষা 
প্রভৃতি ধর্মীয় শাসন থেকে যুক্ত থাকা উচিত ।১৯০ 


485 [দেখুন: /71117-//147/7/). 52041077577. 072.2/1/17/101-15-9901/1775771-/1177111 
496 দেখুন: 1700)5://017.৬11101)9019.015/5/111/ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ 
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৬) বাংলাদেশ “বাংলা একাডেমীর ইংলিশ-বাংলা ডিকশনারী' বলছে, 
3০০০191-(অর্থ) পার্থিব, ইহজাগতিকতা,জড়, জাগতিক। ঝবপষধৎ ঝঃধঃব 
“ীর্জার সঙ্গে বৈপরিত্যক্রমে রাই” । এ অর্থ অনুযায়ী মুসলিম দেশে এর 
ব্যাখ্যা হবে মসজিদের সঙ্গে বৈপরিত্যক্রমে রাষ্ট্র । 99001191151) নৈতিকতা 
ও শিক্ষা ধর্মকেন্দ্িক হওয়া উচিৎ নয়-এই মতবাদ। জাগতিকতা, 


ইহবাছ|৪৯১ 


তারা কোনো রাখঢাক না করেই 99০9191151৷ (সেকুলারিজম- 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ) শব্দটির সাফ সাফ অর্থটিই জানিয়ে দিয়েছেন। 
“ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মহীনতা নয়* বা “ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মকে অস্বীকার করে না' 
ইত্যকার সাইড ব্যাখ্যার অবতারনা করেনি । 

অক্সফোর্ড ইংরেজী-উর্দু ডিকশনারীতে 990018190) অর্থ লেখা আছে, ১ 
43১১২০ ১ 2395 (ধর্মমুক্ততা, ধর্মীয় অনুশাসনমুক্ততা)। 


৪৯১ বাংলা একাডেমীর ইংলিশ-বাংলা ডিকশনারী”, ২০১২ সালের সংস্করণ; জিন্গুর রহমান সিদ্দিকী 
সম্পাদনায় প্রকাশিত 
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উপরোক্ত সবগুলি সংজ্ঞার সামারাইজেশন হলো 


সেক্যলারিজমের ভিত্তি 
রাষ্ট্ব্যবস্থা থেকে ধর্মকে আলাদা রাখায় বিশ্বাস করা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সর্ব 
প্রধান শর্ত ও ভিত্তি। এর খোলাসা অর্থ হল, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বিশ্বাস করে, 
ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্মীয় আইনকানুনের প্রবেশ ১০০% নিষিদ্ধ থাকবে, যাতে রাষ্্নতর 
ও ধর্ম; এ দু'টি বিষয় সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা থাকে; মানে ধর্মীয় আইনের 
আলোকে যাতে রাষ্ট্র পরিচালিত হতে না পারে৷ এটাই হল 39০] 96919 
(ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র-এর মূল কথা৷ 


351- দরসুল আকিদা 
মৌলিকভাবে ৩টি বিভাগের সমন্নয়ে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সরকার 
(0009৬01101010111) গঠিত হয়_ 

ক) ধর্মনিরপেক্ষ আইন বিভাগ (99০0101[,951919155 [01519102) 

খ) ধর্মনিরপেক্ষ নির্বাহী বিভাগ (3০০01911790 [01515107) 

গ) ধর্মনিরপেক্ষ বিচার বিভাগ (9০০9181 ]010181 [)15151017) 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ উপরোক্ত এই ৩ টি বিভাগের প্রতিটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পদ 
ও পদের সার্বিক কার্যক্রমের মধ্যে বিশেষ কোনো ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্মীয় 
আইনকানুনের প্রবেশকে ১০০% নিষিদ্ধ রাখাকে তার মূল ভিত্তি বলে বিশ্বাস করে, 
আর কেবল তবেই একটি ১০০% খাঁটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র (3০০181 96866) গঠিত 
হওয়া সম্ভব| 
ক) ধর্মনিরপেক্ষ আইন প্রণয়নী বিভাগ (59০8191" 1,6191917৬0 [01%15107)) 
এই বিভাগের আওতায় থাকে আইনসভা (১811181060/,901519055 
/১39791) এর সদস্যরা রাষ্ট্রের সংবিধান রচনার একক আইনানুগ অধিকারী কর্তা 
(79515181015) হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে এবং নাগরীকদের জন্য সাংবিধানিক 
আইন রচনা করে থাকে। এই আইনসভা বাংলাদেশে “জাতীয়-সংসদ" হিসেবে 
পরিচিত, আর এর সদস্যদেরকে বলা হয় সাংসদ। 
ধর্মনিরপেক্ষকাবাদ বিশ্বাস করে, (ক) এই আইনসভার সদস্যরাই হবে দেশের 
সংবিধানিক আইন রচনার একমাত্র আইনানুগ অধিকারী কর্তা (.,6819196019), (খ) 
তারা সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিধিবিধানকে ১০০% দূরে রেখে শুধুমাত্র 
নিজেদের জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা খাটিয়ে দেশের নাগরীকদের জন্য 
আইন রচনা করবে, গে) আইনসভার সদস্যরা যে আইন তৈরী করবে সেটাই হবে 
রাষ্ট্রের চূড়ান্ত আইন, যা সকল জনগণের উপর সমভাবে প্রযোজ্য হবে এবং 
জনগণ শুধুমাত্র উক্ত সংবিধানকেই (ফরযে আইন হিসেবে) মানতে বাধ্য থাকবে, 
(ঘ) সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক যে কোনো ধর্মীয় আইন মানা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ 
(হারাম) থাকবে, মানলে তা হবে আইনের দৃষ্টিতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ রোষ্ট্িয় 
পাপ), এর বিরোধীতা (বাগাওয়াত্‌) করলে তা হবে কখনো কখনো রাষ্ট্রদ্রোহিতা, 
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যার সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত রয়েছে। এটাই হল ধর্মনিরপেক্ষ আইন-প্রণয়নী 
বিভাগ (3০০0191[,95191961%০ [1519197)-এর মূল চেহারা ও খাসলত। 

খ) ধর্মনিরপেক্ষ নির্বাহী বিভাগ (59০8197- [790861৮০ 1)1515107) রাষ্ট্রের 
সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক (4৫710190811৬৩) কার্যক্রম পরিচালনার মুল 
দায়িত্ব এই নির্বাহী বিভাগের উপর ন্যান্ত থাকে। রাষ্ট্রপ্রধান (দেশ ভেদে প্রধানমন্ত্রী 
কিংবা রাষ্ট্রপতি) থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন প্রশাসনিক ব্যাক্তি ও তাদের স্ব-স্ব 
কার্যাবলি এই বিভাগের আওতায় রয়েছে। 

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বিশ্বাস করে, (ক) রাষ্ট্রের এই নির্বাহী বিভাগের সকল 
পদাধিকার, ক্ষমতায়ন ও কোনো পদের কার্যাবলি নির্ণয় ও প্রয়োগের প্রশ্নে যে 
কোনো ধর্মীয় বিধিবিধানকে ১০০% দুরে রাখা অত্যাবশ্যক শর্ত (ফরযে আইন) 
(খ) এক্ষেত্রে'আইনসভা"র সদস্যদের দ্বারা রচিত সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক যে 
কোনো ধর্মীয় আইন মানা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হারাম), মানলে তা হবে আইনের দৃষ্টিতে 
শাস্তিযোগ্য অপরাধ পোপ), এর বিরোধীতা (বাগাওয়াত্‌) করলে তা হবে কখনো 
কখনো রাষ্ট্রত্রোহিতা, যার সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত রয়েছে। এটাই হল 
ধর্মনিরপেক্ষ আইন-প্রণয়নী বিভাগ (3০০0181- 79০0৮০ 191%1510)-এর মুল 
চেহারা ও খাসলত 

গ) ধর্মনিরপেক্ষ বিচার বিভাগ (9০০8197- 81019] 1)1515107)) এই বিভাগের 
দায়িত্ব হল আইনসভায় পাশ হওয়া সংবিধান অনুসারে দেশের নাগরীকদের 
বিচারকার্য সম্পাদন করা। 

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বিশ্বাস করে, (কে) রাষ্ট্রে বিচার বিভাগের আওতাধীন বিচারকের 
পদ ও পদায়ন সংশ্লিষ্ট সার্বিক কার্যক্রমের ভিত্তি হবে শুধুমাত্র “আইনসভা*র 
সদস্যদের দ্বারা রচিত সংবিধান; (খ) দেশের সকল বিচারকার্য পরিচালিত হবে 
শুধুমাত্র “আইনসভা”র সদস্যদের দ্বারা রচিত সংবিধানের আলোকে, (গ) 
“আইনসভা”্র সদস্যদের দ্বারা রচিত সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক যে কোনো ধর্মীয় 
আইন মানা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হোরাম) থাকবে, মানলে তা হবে আইনের দৃষ্টিতে 
শাস্তিযোগ্য অপরাধ পোপ), এর বিরোধীতা (বাগাওয়াত্‌) করলে তা হবে কখনো 
কখনো রাষ্ট্রদ্বোহিতা, যার সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত রয়েছে। এটাই হল 


353- দরসুল আকিদা 
ধর্মনিরপেক্ষ বিচার বিভাগ (99০918 19010191 9%5161)-এর মূল চেহারা ও 
খাসলত। 
[উপরোক্ত এই তিনটি বিভাগের আওতাধীন আরো অনেক শাখা-প্রশাখা 
(378101163) রয়েছে, যা এখানে উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকলাম। বিস্তারিত 
জানার প্রয়োজন থাকলে আপনি সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারী ওয়েবসাইট বা অন্য 
কোনো নির্ভযোগ্য সুত্রে জেনে নিতে পারেনা] 
মৌলিকভাবে সাধারণতঃ উপরোক্ত খাসলত ও চেহারা বিশিষ্ট ধর্মনিরপেক্ষ আইন 
প্রণয়নী বিভাগ, ধর্মনিরপেক্ষ নির্বাহী বিভাগ এবং ধর্মনিরপেক্ষ বিচার বিভাগ এই ৩ 
₹শের মিশ্রণেই গঠিত হয় বর্তমান জামানার একটি ধর্মনিরপেক্ষ সরকার 
(99০181 00591111090) অন্য কথায় একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র (3০০0191- 
3090০), আর এই ৩ অংগের যে কোনো পদ, পদাধিকার, পদায়ন বা ক্ষমতায়ন সহ 
শ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যাবলীর মধ্যে কোনো ধর্মীয় বিধিবিধানের প্রবেশাধিকার ১০০% 
নিধিদ্ধ হোরাম) করায় বিশ্বাস করা একটি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মৌলিক শর্ত, যা 
ছাড়া কারো জন্য নিজকে খাঁটি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী বলে দাবী করা খোদ্‌ 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সাথেই মিরজাফোরী করা। এজন্যই আপনি যদি নিজকে খাঁটি 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী বলে দাবী করেন এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সাথে 
মিরজাফোরী করতে না চান, তাহলে আপনাকে অবশ্য অবশ্যই রাষ্ট্রের সরকারের 
এই ৩ টি অংগের প্রত্যেকটি থেকে ইসলামী শরীয়তের যে কোনো বিধানের 
প্রবেশকে ১০০% নিষিদ্ধ (হারাম) করায় বিশ্বাস করা বাধ্যতামূলক (ফরযে আইন) 
আর এটাই হল উপরের সংগাণ্ডলোতে কথিত (0) 50])8186107॥ ০: 
1:611610]) 8110 00৮61111167) (ধর্ম ও সরকারের মাঝে বিভাজন) অথবা 
১০])97-96101) 01 7০115107) 2110 96969 (ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে বিভাজন) বা 
(10 56960 51)0110 19০ 50]997960 1107) 1:0110101) (রাস্ত্র থেকে ধর্মকে 
আলাদা রাখা বাঞ্চনিয়”) কিংবা ]7)6 961১9196107) 017:611910]) 2710 5696০ 
1৩ 0)০ 10007)090107) 01 5608197-151) (ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে বিভীজন ই হল 


ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মূল ভিত্তি) ইত্যাদির মূল কথা৷ 
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হ1156075 01১০০।৪1971517) 


1. ধর্মনিরপেক্ষতাটা বেশি দিন আগের পরিভাষা নয়৷ অনেক আগ থেকে তা শুরু 
হয়েছে এমন নয়। ফরাসী বিপ্লবের পরের ঘটনা এগুলো! বিপ্লবটা ১৭৮০/১৭৯০এর 
দিকের অর্থাৎ ১৮০০ এর কাছাকাছি সময়ের। ইসলামী খেলাফতের পতনের পরের 
ঘটনা। ইসলামী খেলাফত শেষ হওয়ার পর মুসলমানরা এসবের সম্মুখীন হয়েছে। 
“ধর্ম থেকে রাষ্্ব্যবস্থা পৃথক থাকতে হবে" এই ধারণাটি হঠাৎ করে কারও মনে 
আসে নি। এটা ইউরোপের একটা ক্রটিপূর্ণ সমাজব্যবস্থার ফল৷ ইউরোপের 
মধ্যযুগের ইতিহাস খুব ভয়ংকর, বলা হয়ে থাকে “অন্ধকারের যুগ” (৪০ 9? 
13807995) তবে এই অন্ধকারের ইতিহাসটি শুধুমাত্র ইউরোপেরই ইতিহাস, সমগ্র 
পৃথিবীর নয়। যদিও বা সামাজিক বিজ্ঞান কিংবা পশ্চিমাদের ইতিহাসের বই পড়লে 
মনে হতে পারে পুরো পৃথিবী জুড়েই বোধহয় অন্ধকার যুগ বিরাজমান ছিল। 
মধ্যযুগে ইউরোপে ছিল চার্চভিত্তিক সমাজব্যবস্থা। সমাজে প্রধানত তিন ধরণের 
লোক ছিল, চার্চের যাজক সম্প্রদায়, রাজা বা শাসক সম্প্রদায় এবং সাধারণ মানুষ। 
চার্চগুলো ছিল একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী, এমনকি রাজাদেরকেও যাজকদের 
দেয়া কোন রায়ের সামনে মাথা পেতে মেনে নিতে হত। মধ্যযুগে খিস্টান ধর্মের 
অনেক প্রচার-প্রসার হয়েছিল রোমান সাম্রাজ্যে, এর কারণ খ্রিস্টানিটির সত্যতা বা 
বৈধতা নয়, বরং খ্রিস্টানিটি এমন একটা ধর্ম যা রাষ্ট্রের নাগরিকদের কে শাসক এবং 
যাজকদের প্রতি অন্ধ আনুগত্য প্রদর্শনে বাধ্য করে। 

খিস্টানিটি এমন একটা ধর্ম যেটা ইহুদিদের জন্য শুধুমাত্র কিছু কৃত্যানুষ্ঠান, খাদ্য 
এবং কিছু নৈতিক বিষয় সম্পর্কে সাধারণ আইডিয়া দেয় এর বেশি কিছু নয়। তাই, 
যাজক সম্প্রদায়ের পক্ষে এটা কখনই সম্ভব ছিল না তারা খিস্টানিটি দিয়ে শাসন 
বিধান,সরকারের কাঠামো, জবাবদিহিতা- এই বিষগুলোর কোন কিছু নিয়ে কোন 
মতামত দেয়ার ক্ষমতা রাখে না, কারণ খ্রিস্টানিটিতে এসবের কিছুই বলা নেই৷ 
তাই যাজকরা তাদের মন মত শাসন করত, তদপুরি “ঈশ্বরের আইন”, এই 
ব্যানারে তারা তাদের যেকোন অবিচারকে বৈধ করে ফেলত। তাই, ইউরোপে 
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শাসক, যাজক এবং ফিউডদের মধ্যকার স্বার্থ নিয়ে চরম প্রতিযোগিতা চলেছে দীর্ঘ 
সময় ধরে। 

একসময় মানুষ বুঝতে পারল, চার্চগুলো দীড়িয়ে আছে মিথ্যার উপরে। বিজ্ঞানের 
উন্নতির সাথে সাথে তারা আবিষ্কার করল, বাইবেলের মধ্যে ভুরি ভুরি ভুল,শুধুমাত্র 
সাথে ইউরোপিয়ান দার্শনিক এবং চিন্তাবিদদের নেতৃত্বে সাধারণ মানুষের এই দন্দ্ 
যুদ্ধে রুপ নিল। মানুষ দাবি করল সমাজ থেকে চার্চের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে বাতিল 
করতে হবে। একসময় চার্চগুলো বুঝতে পারল, সংস্কার করা ছাড়া তারা সমাজে 
টিকে থাকতে পারবে না। এরপরেই সমাজের কর্তৃত্ব থেকে চার্চগুলোর কালো হাত 
সরে গেল এবং রাষ্ট্র একটি স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে সার্বভোমত্ব লাভ করল, যেখানে 
থাকবে না। এভাবেই ধর্মনিরপেক্ষতার আবির্ভাব এবং জীবন সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি 
গড়ে উঠল। এর একটা হল পুজিবাদ এবং আরেকটি সমাজতন্ত্র 

2. সুতরাং দেখাই যাচ্ছে, ধর্মনিরপেক্ষতার আবির্ভাব একটা বিশেষ 
অঞ্চলে, একটা বিশেষ সমস্যার জন্য সমাধান খুজতে গিয়ে ইউরোপেই এর 
আবির্ভাব, অন্য কোথায়ও নয়। এটা এক্সক্লুসিভলি ইউরোপিয়ান প্রোডাক্ট। 
এর জন্মের পিছনে একটি সুনির্দিষ্ট এতিহাসিক, ভূ-রাজনৈতিক এবং সামাজিক 
প্রেক্ষাপট আছে যেটা শুধু ইউরোপিয়ানদের ক্ষেত্রেই সত্য ছিল, অন্য কারও 
ক্ষেত্রে নয়। তাই, এটা ৫0501০ বা বিশ্বজনীন কোন আইডিয়া হতে পারে না, এটা 
একটি টাইম-স্পেসিফিক এবং প্লেস-স্পেসিফিক আইডিয়া। 

3. ধর্মনিরপেক্ষতা যখন থেকে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছে তখন কিন্তু 
অন্যান্য ধর্মওয়ালারা রাষ্ট্রের সাথে লড়াই করেছে এমন নয়। রান্ত্রের আইন 
নিয়ে তো তাদের কোনো মাথাব্যাথাই ছিল না৷ খ্বীষ্টানরা তো তাদের ধর্মকে 
চার্চকেন্দ্রিক করে ফেলেছে আগেই। অন্য ধর্মওয়ালারা এ নিয়ে কোনো চিৎকার- 
চেঁচামেচি করে না ইন্ডিয়ার উগ্রপন্থী বিজেপি কি কখনো দাবি উচিয়েছে যে, 
গীতা, মহাভারত অনুযায়ী রাষ্ট্র চালাতে হবে? খ্রীষ্টানরাও একথা বলেনি। কারণ 
তাদের নিকট ইসলামের মতো রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক নীতিগুলোই নেই। এই 
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অতুলনীয় ও সুমহান নীতি কেবল ইসলামেরই রয়েছে। সেক্যুলারিজম এসেছেই 
মানুষকে শাসন করার জন্য। সো এটি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট; রাষ্ট্র থেকে 
উদ্দেশ্য। কেননা একমাত্র ইসলামের নীতিমালাই তাদের পথে বাধা সৃষ্টি করতে 
পারে। 

4. মুসলিম শাসকদের ইসলামী নীতিতে রাষ্ট্র পরিচালনার দীর্ঘ এতিহ্য 
রয়েছে। গোটা পৃথিবীর অনেক অংশই যখন সভ্যতা বিবজিত ছিল 
ইসলামই তখন সভ্যতার রাস্তা দেখিয়েছে। সত্যিকারের রাষ্ট্রব্যবস্থী যে অন্য 
যে কোনো নীতি থেকে হাজারো গুণ ভালো তা ইসলাম দেখিয়ে দিয়েছে। মুলত 
এটাই ছিল তাদের বাধা। এ কারণেই হয়তো সেক্যুলারিজমকে £১0 15197 বলা 
হয়েছে। /১71 [২০11519 নয়। ধর্মবিরোধী নয়, আসলে ইসলাম বিরোধী এই 
সত্যটাকে অনুধাবন করতে হবে৷ কারণ ধর্মের কথা তারাও বলে। তবে ওটা 
বাইবেল ছুঁয়ে শপথ করা পর্যন্তই এবং ডলারের গায়ে ] 09০9৫ %৩ (৭13 লিখে 
দেওয়া পর্যন্তই। অবশ্য এতটুকুতেই ওরা খুশি। এর বেশি দরকারও মনে করে না৷ 
তো সেক্যুলারিজম দরকারই হয়েছে ইসলামকে ঠেকানোর জন্য। এ 
কারণেই 7 [5191] ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 

5. সেকুলারিজম সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে ইউরোপিয়ান 
চিন্তাবিদরা একটা বড় ভুল করতে শুরু করল, তাদের মানবীয় সীমাবদ্ধতার 
কারণে। তারা সবকিছুকেই সেকুলারিজমের লেন্স থেকে দেখতে শুরু করল। 
যখনই কোন আইডিয়া যখন তাদের সংজ্ঞায়িত করা মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক 
দিতে লাগল। সব ধর্মকে তারা ভাবল সেই খ্রিস্টান ধর্মের মত করে, যার কোন 
যৌক্তিক ভিত্তি নেই এবং বাস্তবতার সাথে যার অনেকগুলো ব্যাপার সাংঘর্ষিক। 
তাই আজকে আমরা দেখি যখনই সমাজে ইসলামের আলোচনা উঠে 
আসে,তখনই তারা “1761০81"(মধ্যযুগীয়) শব্দটা বলে ইসলামকে অস্বীকার 
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করে বসতে চায়, কারণ তাদের ডিকশনারিতে :10099001” (আধুনিকতা) 
শব্দটির একমাত্র প্রতিশব্দ সেকুলারিজম। 


ইসলামী আক্িদায় সেক্যুলারিজম 
সেকুলারিজম মতবাদটি বিশ্বাস করলে তাওহীদ ফিল উলুহিয়্যাহ ও ইবাদতের 
মধ্যে আল্লাহর সাথে শিরক করা হয়৷ তা কুরআনের বহু আয়াত ও হাদীস দ্বারা 
প্রমাণিত। আল্লাহ তাআলা শুধুমাত্র এবং কেবলমাত্র তাঁর নাজিলকৃত ইসলামী 
শরীয়ত (ইসলামী বিধিবিধান) মানাকে মুসলমানদের জন্য ফরয করে দিয়েছেন 
এবং ইসলামী শরীয়ত বহির্ভূত সকল শরীয়তকে মানা হারাম করে দিয়েছেন, 
আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন- 

০৯১০৬ ৩ ডল 9 ৪ 5৪5 ১৭ ০০ 2৪০৯০৮০ এস 
“অতঃপর (হে নবী মুহাম্মাদ!) আমি তোমাকে আমার) নির্দেশিত একটি 
শরীয়তের উপর স্থাপন করেছি। অতএব তুমি তার অনুসরণ করে চলো এবং যারা 
(এই শরীয়ত সম্পর্কে) জানে না তুমি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না"142 
আল্লাহ তাআলা বলেছেন- 

40] 0391০০7৫৯৯৩ 019 

“আর তাদের মাঝে আপনি ফয়সালা করুন এ আইন দ্বারা, যা আপনার প্রতি আ 
ল্লাহ তাআলা নাযিল করেছেন”, 
আল্লাহ তাআলা বলেছেন- 

৪৫174555021 9 ২5 855 0280 09751 5 
“হে মুমিনগণ!) তোমাদের রবের পক্ষ থেকে নেৰী মুহাম্মাদের উপর) তোমাদের 
জন্য (শরীয়ত হিসেবে) যা নাজিল করা হয়েছে, তোমরা তার অনুগত্য করে চলো। 
আর তাঁকে বাদ দিয়ে (অন্য এমন অন্য কোনো) অভিভাবকের অনুগত্য-অনুসরণ 
করো না (যারা এই শরীয়ত বহির্ভূত অন্য কোনো শরীয়তের কথা বলে)”4% 


452 সূরা জাসিয়া ১৮ 
49১ সুরা মায়েদা :৪৯ 
1 সুরা আ*রাফ ৩ 
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মুসলিম হওয়ার জন্য পূর্ণাঙ্গ ইসলামে প্রবেশ করা আবশ্যক; তা ইবাদাত বা 
বাতিীবন, পারিবারিকজীবন সামাজিক বা রাতিয়জীবনহই যে কোনটির 
ক্ষেত্রে হোক না কেনো। 

24 2: ৪ 175517770 

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর।"45 
ইবন কাসীর রেহ.) এআয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করেন, ইবন আববাস (রা.) এ- 

351৩০15০339 ০1১০94০ এ 1৮০ ৯০৯০ 085 ৪91 ৪1 ৯৯৪) 
"তোমরা পরিপূর্ণভাবে মুহাম্মদ (সা.)-এর দ্বীনের সমস্ত আইনের আনুগত্য কর 
এবং সেখান থেকে কোনো কিছুই পরিত্যাগ করো না।" 
এই আয়াতের তাফসীরে মুফতি শাফী (রহ.) বলেন, কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত 
পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধানের নামই হচ্ছে ইসলাম। কাজেই এর সম্পর্ক বিশ্বাস ও 
এবাদতের সঙ্গেই হোক কিংবা আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিকতা অথবা রাষ্ট্রের সঙ্গেই 
হোক অথবা রাজনীতির সঙ্গেই হোক, এর সম্পর্ক বাণিজ্যের সঙ্গেই হোক কিংবা 
শিল্পের সঙ্গে; ইসলাম যে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা দিয়েছে তোমরা সবাই তারই 
অন্তভুক্ত হয়ে যাও। 49 
বিধানসমুহকে আংশিকভাবে পালন করতে চায়, যারা নিজের খেয়ালখুশি 
মতো কুরআনের কিছু বিধান মানবে আর কিছু বিধান মানবে না; তাদেরকে আল্লাহ 
কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন এই বলে যে, 
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46 মা,আরেফুল কুরআন 
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"তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশ প্রত্যাখ্যান 
কর? অতএব তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব 
জীবনে লাঞ্ছনা আর কিয়ামতের দিন এরা কঠিন শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে"497 


পরিশিষ্ট 

মোটকথা এই মতবাদ মানলে শরীয়তের বড় একটা অংশকে অস্বীকার করে দিতে 
হয়। তাই আমাদেরকে ধর্মনিরপেক্ষতাকে গভীর থেকে দেখতে হবে তাহলে এর 
ভয়াবহতা স্পষ্ট হয়ে যাবে৷ ভাসাভাসা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার সুযোগ নেই। এর 
ক্ষতিটা যে কত গভীর ও ব্যাপক হতে পারে তা অনুধাবন করা "মুসলিম হিসাবে 
থাকার জন্য কর্তব্য আর সেক্যুলারিজম এমন কোনো বিষয় নয় যে, তার 
অসারতা সম্পর্কে জবাব দিতে হলে মাটি খুড়ে বের করে দলিল দিতে হবে৷ বরং 
শরীয়তের বিষয়গুলো হল- সম্পূর্ণ স্বচ্ছ, স্পষ্ট ও প্রকাশ্য। এখানে অস্পষ্টতা বা 
অন্ধকারের স্থান নেই। ইবাদত-বন্দেগী থেকে শুরু করে আইন-আদালত, রাষ্ট্রনীতি 
সব কিছুই কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা সুপ্রমাণিত। কিন্তু এখন ভাবটা এমন যে, নামায, 
রোযা ইত্যাদি মানুষকে তাদের ধর্ম মতো করতে দাও। -আর রাষ্ট্র ও আদালত 
পরিচালিত হবে মানবরচিত আইনে। সুতরাং কুরআনের বিধানের সাথে সামঞ্জস্য 
থাকুক বা নাথাকুক। 

মনে রাখতে হবে! ইসলাম কয়েকটি রিচুয়াল বা আচার-অনুষ্ঠানের সমষ্টি নয়, এটা 
আক্ষরিক অর্থেই একটা জীবন ব্যবস্থা। একটা মানুষ তার ব্যক্তিগত জীবন কিভাবে 
পরিচালিত করবে সেটা থেকে শুরু করে কিভাবে রাষ্ট্র চালাতে হবে তার সবকিছুই 
ইসলামে পাওয়া যায়। আপনি পুরো কুরআন মজীদ, বিশেষ করে মাদানী সুরাগ্ডলো 
মনোযোগ দিয়ে অর্থসহ পড়ুন এবং লক্ষ্য করুন তাতে নামায, রোযা, হজ্ব 
ইবাদাত অধ্যায়গুলোর তুলনায় পরিবারনীতি, সমাজনীতি, বিচারনীতি, লেনদেন 
পদ্ধতি, কৃষি-সেচ ইত্যাদি অধ্যায়গুলোর হাদীস সংখ্যার তুলনামূলক হিসাব করুন 
তাহলে দেখবেন দ্বিতীয় অংশের হাদীসের সংখ্যা কত বেশি। সেক্যুলারিজম 
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দরসুল আকিদা - 360 
মানতে হলে আপনাকে এসব কিছুই এখন রহিত হয়ে গেছে-ঘোষণা করতে হবে। 
(নাউযুবিল্লাহ) 
অথবা যে ব্যক্তি ইসলামী নীতিমালা ও আদর্শে বিশ্বাসী তাকে যদি কোনো 
সেকুযুলার রাষ্ট্রের বিচারক বা কাী নিযুক্ত করা হয় তার ধর্ম কি তাকে শরীয়তের 
বাইরে গিয়ে কোনো বিচার করার সুযোগ দিবে? তখন তো তিনি অসংখ্য আয়াত 
ও হাদীসের জেরার মুখে পড়বেন। তিনি কি বলতে পারবেন যে, এই আয়াত এ সন 
পর্যন্ত, এ প্রজন্মের জন্য ছিল? এ রকম করলে সবই ছেড়ে দিতে হবে। ইসলামী 
রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়কের একটি অপরিহার্য দায়িত্ব হল হুদৃদ-কিসাস কার্ধকর করা৷ 
এক্ষেত্রে রাষ্ট্র সেক্যুলার হওয়ার কারণে তাকে কিতাবুল হুদুদের হাদীসগ্তলোতে, 
সুরা নূরের আয়াতসমূহে টীকা লাগিয়ে দিতে হবে যে, এগুলো প্রথম যুগের সাথে 
সম্পৃক্ত। পরব্তীদের জন্য তা প্রযোজ্য নয়৷ তাই সেকু্যুলারিজম নিয়ে বিভ্রান্তিতে 
পড়ার কোনো সুযোগ নেই। দৃঢ়তার সাথে বুঝতে হবে যে, এটা সম্পূর্ণ লা দ্বীনী 
ও /১00 15121) নীতি। 
আল্লাহ আমাদেরকে এসব মডার্ন ফিতনা থেকে আমাদের ইমান- 
আক্কিদাকে হেফাযত করুন 
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নিফারু 


সূচী 
নিফাকের বিষয়ে সালাফদের এওয়ারনেস- 
নিফাকীর প্রকারভেদ 
বড় নিফাকী ও ছোট নিফাকীর মধ্যে পার্থক্য 
কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত মুনাফিকদের কিছু চরিত্র 


দরসুল আকিদা -362 
শাব্দিক অর্থ 
আভিধানিকভাবে নিফাক শব্দটি 34১ ক্রিয়ার মাসদার বা মুলধাতু। বলা হয়- ০54 
58559 0 ০8 শব্দটি ”ঞ। থেকে গৃহীত যার অর্থ ইদুর জাতীয় প্রাণীর 
গর্তের অনেকগুলো মুখের একটি মুখ। তাকে কোনো এক মুখ দিয়ে খোঁজা হলে 
অন্য মুখ দিয়ে সে বের হয়ে যায়। 
এও বলা হয়ে থাকে যে, নিফাক শব্দটি ৫) থেকে গৃহীত যার অর্থ- সেই সুড়জ 
পথ যাতে লুকিয়ে থাকা যায়। 
শরীআতের পরিভাষায় নিফাকীর অর্থ হলো- ভেতরে কুফুরী ও খারাবী 
লুকিয়ে রেখে বাহিরে ইসলাম যাহির করা৷ একে নিফাক নামকরণের কারণ হলো 
সে এক দরজা দিয়ে শরী“আতে প্রবেশ করে অন্য দরজা দিয়ে বের হয়ে যায়। 
নিফাকের বিষয়ে সালাফদের এওয়ারনেস 
আমাদেরকে নিফাককে কঠিনভাবে ভয় করতে হবে। আমরা যাতে আমাদের 
মনের অজান্তে নেফাকের মধ্যে নিপতিত না হই সেদিকে সর্বদা সতর্ক থাকতে 
হবে। মনে রাখতে হবে নিফাক অত্যন্ত খারাপ গুণ যা একজন মানুষের সামাজিক 
মর্যাদা থেকে নিয়ে সব কিছুকেই ধ্বংস করে দেয়। মানুষের দুনিয়া ও আখিরাত 
উভয় জাহানকে ধ্বংস করে দেয়। সমাজে সে ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয়। 
সাহাবীগণ এবং তাদের পর সালফে সালেহীনরা নিফাককে কঠিন ভয় করতেন 
[) আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি যখন সালাতে তাশাহহুদ 
পড়ে শেষ করতেন, তখন তিনি আল্লাহর নিকট নিফাক হতে পরিত্রাণ কামনা 
করতেন এবং তিনি বেশি বেশি আশ্রয় প্রার্থনা করত। তার অবস্থা দেখে 
একজন সাহাবী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 
শ$] 0৯0] 01 | 98 551১০ 0০১ 0088 এআ) ৩ পাও) 0 ৪ এ) 
4৫ ১৪৪ 5২৯৯ 91 4০1৯ ৪ 4৯৭ ০০ 
“কি ব্যাপার হে আবু দারদা! তুমি নিফাককে এত ভয় কর কেন? তখন সে বলল, 
আমাকে আপন অবস্থায় থাকতে দাও। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, একজন 


363- দরসুল আকিদা 
লোক মুহূর্তের মধ্যেই তার দ্বীনকে পরিবর্তন করে ফেলতে পারে৷ ফলে সে দীন 
হতে বের হয়ে যায়””%ং 
[॥ হানযালা রাদিয়াল্লাহু “আনহুর নিফাককে ভয় করার ঘটনা আমাদের নিকট 
সুপ্রসিদ্ধ। তিনি নিজেই তার ঘটনার বর্ণনা দেন। 
৭২৯9 00508১০৪050 ৩:৬৪ 0) সা ক 
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পার 
“একদিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু “আনহুর সাথে আমার সাক্ষাত হলে, সে আমাকে 
বলে, হে হানযালা তুমি কেমন আছ? আমি উত্তরে তাকে বললাম, হানযালা 
মুনাফিক হয়ে গেছে! আমার কথা শুনে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু “আনহু বলল, 
সুবহানাল্লাহ! তুমি কি বল? তখন আমি বললাম, আমরা যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে থাকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাদের জান্নাত ও জাহান্নামের কথা আলোচনা করে তখন আমরা যেন জান্নাত 
ও জাহান্নামকে দেখতে পাই। আর যখন আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের দরবার থেকে বের হয়ে আসি এবং স্ত্রী, সন্তান ও দুনিয়াবি কাজে লিপ্ত 
হই, তখন আমরা অনেক কিছুই ভুলে যাই। তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু “আনহু 
বলল, আল্লাহর শপথ করে বলছি! আমাদের অবস্থাও তোমার মতোই। তারপর 
আমি ও আৰু বকর উভয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে 


458 সীয়ারে আ-লাখুন নুবালা ৬/৩৮২ 


দরসুল আকিদা - 364 
উপস্থিত হয়ে তার নিকট প্রবেশ করি এবং বলি হে আল্লাহ্‌র রাসুল! হানজালা 
মুনাফিক হয়ে গেছে! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলল, তা কীভাবে? 
আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যখন আপনার দরবারে উপস্থিত থাকি 
তখন আপনি আমাদের জান্নাত জাহান্নামের আলোচনা করেন, তখন আমাদের 
অবস্থা এমন হয়, যেন আমরা জান্নাত ও জাহান্নামকে দেখছি! আর যখন আমরা 
আপনার দরবার হতে বের হই এবং স্ত্রী, সন্তান ও দুনিয়াবি কাজে লিপ্ত হই, তখন 
আমরা অধিকাংশই ভুলে যাই। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাদের বললেন, আমি এ সত্ত্বার শপথ করে বলছি, যার হাতে আমার জীবন, যদি 
আমার নিকট থাকা অবস্থায় তোমাদের যে অবস্থা হয়, সে অবস্থা যদি তোমাদের 
সব সময় থাকতো, তাহলে ফিরিশতারা তোমাদের সাথে তোমাদের বিছানায় ও 
চলার পথে সরাসরি মুসাফা করত। তবে হে হানাযালা! কিছু সময় এ অবস্থা হবে, 
আবার কিছু সময় অন্য অবস্থা হবে।$5 এ নিয়ে তোমাদের ঘাবড়ানোর কিছু নাই। 
এতে একজন মানুষ মুনাফিক হয়ে যায় না। 
হাদীসে হানযালা রাদিয়াল্লাহু “আনহু মুনাফিক হয়ে গেছে, এ কথার অর্থ হলো, 
তিনি আশংকা করেন যে, তিনি মুনাফিক হয়ে গেছেন। কারণ, তিনি দেখলেন যে 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিশে তার অবস্থার যে ধরন হয়ে 
থাকে, সেখান থেকে উঠে চলে গিয়ে যখন স্ত্রী, সন্তান, পারিবারিক কাজ ও 
দুনিয়াদারিতে লেগে যান, তখন তার অবস্থা আর এ রকম থাকে না। হানযালা 
রাদিয়াল্লাহু “আনহু তার এ দ্বেত অবস্থাকেই মুনাফেকী বলে আখ্যায়িত করেন। 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জানিয়ে দেন যে, এ তো কোনো 
নিফাক নয়, আর মানুষ সর্বদা একই অবস্থার ওপর থাকার বিষয়ে দায়িত্বশীল নয়। 
কিছু সময় এক রকম থাকবে আবার কিছু সময় অন্য রকম থাকবে এটাই 
স্বাভাবিক।১০) (একজন মানুষের ঈমানও সব সময় এক রকম থাকে না। কখনো 
ঈমান বাড়ে আবার কখনো ঈমান কমে আল্লাহ তাআলা কথা, আল্লাহ্‌র দীনের 


+? সহীহ মুসলিম, ২৭৫০ 


১০৫ শরহে নববী লি-মুসলিম ১৭/৬৬-৬৭ 


365- দরসুল আকিদা 
কথা জান্নাত জাহান্নামের কথা আলোচনা হলে, তখন মানুষের ঈমান বাড়ে আর 
যখন মানুষ দুনিয়ার কাজ কর্মে লিপ্ত হয় তখন মানুষের ঈমান কমে। আমাদের 
উচিত হলো, আমরা বিজ্ঞ আলিম উলামা ও সালফে সালেহীনদের মজলিশে গিয়ে 
তাদের থেকে কুরআনের আলোচনা ও হাদীসের আলোচনা শোনা। তবে এ ক্ষেত্রে 
ধরনের কিচ্ছা কাহিনী, দুর্বল হাদীস, বানোয়াট হাদীস ও মিথ্যা কল্প কাহিনী দিয়ে 
ওয়াজ করে তাদের মজলিশে উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত থাকবে) 
]॥ খলিফাতুল মুসলিমিন উমার রাদিয়াল্লাহু “আনহু যাকে দুনিয়াতে জান্নাতের সু 
ংবাদ দেওয়া হয়েছে, তিনিও নিফাককে ভয় করতেন যেমন, হুযাইফা 
রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস, তিনি বলেন, 
৯৭ ৪০: 4308 ও ৬০৪ 1১৯৪ 9 ক ০১৯৪ ৪9৬৯] ১৭০ ৬০১ 
: 05৫৫50015১৯ 03 এ] ০৭ 1 এ ০০45 ০০৪১৭ 
১৯১1১১1079০ 
“একবার উমার রাদিয়াল্লাহু “আনহুকে একটি জানাযায় হাজির হতে দাওয়াত 
দেওয়া হলে, তিনি তাতে অংশ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন অথবা বের 
হওয়ার ইচ্ছা করেন। আমি তার পিছু নিয়ে তাকে বললাম! হে আমিরুল মুমিনীন 
আপনি বসুন! কারণ, আপনি যে লোকের জানাযায় যেতে চান সে এসব 
মুনাফিকদের অন্তভুক্ত তখন তিনি বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে 
বলছি! তুমি বলতো আমি কি তাদের অন্তভুক্ত? তিনি বললেন, না। তোমার পর 
আমি আর কাউকে এভাবে দায়মুক্ত ঘোষণা করৰ না”50। 
| ইবন আবি মুলাইকা রহ. বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
ত্রিশজন সাহাবীকে স্বচক্ষে দেখতে পেয়েছি, তারা প্রত্যেকেই নিজের 
নফসের ওপর নিফাকের আশংকা করেন৷ তাদের কেউ এ কথা বলেনি: তার 
ঈমান জিবরীল বা মিকাইলের ঈমানের মতো মজবুত152 


১০. আল-মুসান্নাফ ৮/৬৩৭ 
১92 সহীহ বুখারী ১/২৬ 


দরসুল আকিদা - 366 
আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, কাওমের 
লোকদের অন্তরসমূহ ঈমান ও বিশ্বাস এবং নিফাকের কঠিন ভয়ে ভরে গেছে৷ 
তাদের ছাড়া অনেক এমন আছে যাদের ঈমান তাদের গলদেশ অতিক্রম করে নি 
অথচ তারা দাবি করে তাদের ঈমান জিবরীল ও মিকাইলের ঈমানের মতো 
তাদের উল্লিখিত উক্তির অর্থ এ নয় যে, তারা ঈমানের পরিপন্থী আসল নিফাক বা 
বড় নিফাককে ভয় করছে। বরং তারা ভয় করছে ঈমানের সাথে যে নিফাক একত্র 
হতে পারে তাকেঅর্থাৎ ছোট নিফাক সুতরাং এ নেফাকের কারণে সে মুনাফিক 
মুসলিম হবে মুনাফিক কাফির হবে না3এ 

নিফাকীর প্রকারভেদ 

নিফাকী দুই প্রকার: 
প্রথম প্রকার: ইতেক্কাদ বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে নিফাকী: 
একে বড় নিফাকী বলা হয়৷ এতে মুনাফিক ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে ইসলামকে যাহির 
করে এবং কুফুরীকে গোপন রাখে। এ প্রকারের নিফাকী ব্যক্তিকে পুরোপুরিভাবে 
দীন থেকে বের করে দেয় উপরন্তু সে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে গৌঁছে যায়। 
আল্লাহ তা'আলা এ প্রকারের মুনাফিকদেরকে যাবতীয় নিকৃষ্ট গুণাবলীতে 
অভিহিত করেছেন। কখনো কাফির বলেছেন, কখনো বেঈমান বলেছেন, কখনো 
দীন ও দ্বীনদার লোকদের প্রতি ঠাট্রা-বিদ্রপকারী হিসেবে তাদেরকে বর্ণনা 
করেছেন এবং এও বলেছেন যে, তারা দীন ইসলামের শক্রদের প্রতি 
পুরোপুরিভাবে আসক্ত, কেননা তারা ইসলামের শক্রতায় কাফিরদের সাথে 
অংশগ্রহণ করে থাকে। এরা সব যুগেই বিদ্যমান, বিশেষ করে যখন ইসলামের 
শক্তি প্রবলভাবে প্রকাশ পায়। 
যেহেতু এ অবস্থায় তারা প্রকাশ্যে ইসলামের মোকাবেলা করতে সক্ষম নয়, তাই 
তারা যাহির করে যে, তারা ইসলামের মধ্যে আছে, যেন ইসলাম ও মুসলিমদের 


১৩১ মাদারেজুস সালেকীন ১/৩৫৮ 
১4 এহইয়াউ “উলুমুদ্দিন ৪/১৭২ 


36- দরসুল আকিদা 

বিরুদ্ধে ভিতরে ভিতরে ষড়যন্ত্র পাকাতে পারে এবং মুসলিমদের সাথে মিলেমিশে 

থেকে নিজেদের জান-মালের হিফাযত করতে পারে৷ 

অতএব, মুনাফিক বাহ্যিকভাবে আল্লাহ্‌, তাঁর ফিরিশতাগণ, কিতাবসমূহ, রাসুলগণ 

ও আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান আনার ঘোষণা দিলেও অন্তরে এসব কিছু 

থেকেই সে মুক্ত, বরং এগুলোকে সে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আল্লাহর প্রতি তার 

ঈমান নেই এবং এ বিশ্বাসও নেই যে, তিনি তাঁর এক বান্দার ওপর পবিত্র কালাম 

তিনি তাদেরকে হিদায়াত করবেন, তার প্রতাপ সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করবেন 

এবং তীর শান্তির ভয় প্রদর্শন করবেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাণআলা এসব 

মুনাফিকদের স্বরূপ উম্মোচন করেছেন, তাদের রহস্য উদঘাটন করে দিয়েছেন 

এবং বান্দাদের সামনে তাদের মু'আমেলা স্পষ্ট করে দিয়েছেন, যাতে তারা এসব 

মুনাফিকদের ব্যাপারে সতর্ক থাকে৷ 

আল্লাহ তাআলা এই প্রকার নিফাকির সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন- 

3৯১০৮১৯5৩ ১৯৪। 39 5 এ 058০০ এ ০০০ 

আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও 

পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি অথচ আদৌ তারা ঈমানদার নয়।5০5 

আল্লাহ এ প্রকার মুনাফিকদেরকে কাফিরদের চেয়েও নিকৃষ্ট বলে গণ্য করেছেন। 

1১৮০2৫1৯৫09 ১ ৬০০৪০ এআ জ ও ও 

“নিঃসন্দেহে মুনাফিকরা থাকবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। তাদের জন্য তুমি 

কোনো সাহায্যকারী পাবে না”5০৫ 

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, 

98 5৪ 05355 88 খু! ০১০৪০ সিএ জেঞাও খা ০৯০৯ 
৯১451984159 ক] ৩৭৬০ 2819 0504ঞ1 এ 58 ০০০2 

“তারা আল্লাহ এবং ঈমানদারগণকে প্রতারিত করতে চায় অথচ তারা যে 

নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে প্রতারিত করে না, তা তারা বুঝতে পারে না৷ 


১৪ বাক্কারা ৮ 
১৫০ সুরা আন-নিসা, ১৪৫ 


দরসুল আকিদা - 368 
তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। আর আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। 
বন্তৃতঃ তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শান্তি কারণ তারা মিথ্যাচার করে 
বেড়াত15097 

দ্বিতীয় প্রকার: আমলের নিফাকী 
কাজে লিপ্ত হওয়া। এ নিফাকীর ফলে ব্যক্তি ইসলামী মিল্লাতের গণ্ভী থেকে বের 
হয় না, তবে বের হওয়ার রাস্তা সুগম হয়ে যায়। এ ধরনের লোকদের মধ্যে ঈমান 
ও নিফাকী উভয়ের অস্তিত্বই রয়েছে। নিফাকীর পাল্লা ভারী হলে সে পূর্ণ মুনাফিকে 
পরিণত হয়। এ কথার দলীল হলো নবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, 
উ ৩ ০৬৩ ২৮ এ ৬৫ ৬৯০ ৭০৯ 5 3৫ 4৪ ৬৫৬১৪) 
১১৬০1 এসে ৬৯৯1 50 94 1১ 1০3 585 এেঞা। ০5 21 

786-১1219 95 
“চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকবে সে খাঁটি মুনাফিক। আর যার মধ্যে এ চারটি 
স্বভাবের কোনো একটি থাকবে তার মধ্যে নিফাকের একটি স্বভাব থাকবে যে 
পর্যন্ত না সে তা পরিহার করে৷ যখন তাকে আমানতদার করা হয়, সে খিয়ানত 
করে। যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলে৷ যখন চুক্তি করে, বিশ্বাস ঘাতকতা করে, 
আর যখন ঝগড়া-বিবাদ করে, অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করে”5০৪ 
অতএব, যার মধ্যে এ চারটি স্বভাব একত্রিত হয় তার মধ্যে সকল প্রকার অসততার 
সম্মিলন ঘটে এবং মুনাফিকদের সব গুণাবলিই তার মধ্যে প্রকৃষ্টভাবে পাওয়া যায়। 
আর যার মধ্যে সেগুলোর যে কোনো একটি পাওয়া যায় তার মধ্যে নিফাকীর 
একটি স্বভাব বিদ্যমান। কেননা বান্দার মধ্যে কখনো একাধারে উত্তম ও মন্দ 
স্বভাবসমূহ এবং ঈমান ও কুফুরী-নিফাকীর স্বভাবসমূহের সমাহার ঘটে থাকে। এর 
ফলশ্রুতিতে তার ভালো ও মন্দ কাজ অনুযায়ী সে সাওয়াব ও শাস্তির উপযুক্ত 
হয়। 


১০? সুরা আল-বাকারাহ, ৯-১০ 
১০৪ সহীহ বুখারী ৩৪, ২৪৫৯; সহীহ মুসলিম, ৫৮ 


36০9- দরসুল আকিদা 

অলসতা করা। কেননা এটি মুনাফিকদেরই একটি গুণ। 
মোটকথা নিফাকী অতীব খারাপ ও বিপজ্জনক একটি স্বভাব। সাহাবীগণ এতে লিপ্ত 
5 


“আমি রাসূলুল্লাহ সা্লাল্াহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিশজন দি দেখা 


পেয়েছি যারা প্রত্যেকেই নিজের ব্যাপারে নিফাকে পতিত হওয়ার ভয় 


করতেন |+:509 


বড় নিফাকী ও ছোট নিফাকীর মধ্যে পার্থক্য: 
বড় নিফাকী 


ছোট নিফাকী 


বড় নিফাকী বান্দাকে ইসলামী 
মিল্লাতের গণ্তী থেকে বের করে দেয়। 


কাদে 
প্রকাশ পায় না; 


ছোট নিফাকী (আমলী নিফাকী) মিল্লাত 
থেকে বের করে না৷ 


ছোট নিফাকী কখনো মুমিন থেকে 
প্রকাশ পেতে পারে৷ 


বড় নিফাকীতে লিপ্ত ব্যক্তি সাধারণতঃ 
তওবা করে না। আর তাওবা করলেও 
তার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে মতভেদ 


ছোট নিফাকীতে লিপ্ত ব্যক্তি অনেক 
সময়ই তাওবা করে থাকে এবং আল্লাহ 
ও তার তাওবা কবুল করেন। 


কোনো কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। অতঃপর আল্লাহ তা“আলা তার তাওবা কবুল করে 
নেন। কখনো তার অন্তরে এমন বিষয়ের উদয় হয় যা নিফাকীর কারণ হয়ে দাঁড়ায়; 
কিন্তু আল্লাহ এ বিষয়কে তার অন্তর থেকে দূর করে দেন৷ মুমিন বান্দা কখনো 


১০% সহীহ বুখারী ১/১৮ 


দরসুল আকিদা - 370 
শয়তানের প্ররোচনায় এবং কখনো কুফুরীর কুমন্ত্রনায় পড়ে যায়। এতে তার হৃদয় 
সংকীর্ণতার সৃষ্টি হয়। যেমন, সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু * আনহুম বলেছিলেন, 

৩১৪ ভ| ০৩৭ 27855155 ০৮৯১৭৩৮৮৪৬১ ০ | ০90 
০5০81 0১০০ [১:08 +১ শি ও) 


“হে রাসূলুল্লাহ! আমাদের মধ্যে কেউ কেউ তার অন্তরে এমন কিছু অনুভর করে, 
যা ব্যক্ত করার চেয়ে আসমান থেকে জমীনের উপর পড়ে যাওয়াই সে অধিক 
ভাল মনে করে। একথা শুনে তিনি বললেন: এটা ঈমানেরই স্পষ্ট আলামত”510 
অন্য বর্ণনায় এসেছে: “অন্তরের কথাটি মুখে ব্যক্ত করাকে সে খুবই গুরুতর ও 
বিপজ্জনক মনে করো” তখন নবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
2959 এ 5১639 ৬ এ ১৭ 
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি এক ষড়যন্ত্রকে কুমন্ত্রণায় পরিণত করেছেন।”511 
একথার অর্থ হলো প্রবল অপছন্দ হওয়া সত্তেও এ ধরনের কু-মন্ত্রণা সৃষ্টি হওয়া 
এবং হৃদয় থেকে তা দূরীভূত হওয়া ঈমানের স্পষ্ট নিদর্শন। 


১19 সহীহ মুসলিম ১৩০ মুসনাদ আহমাদ ৯১৫৬ 
51 সহীহ মুসলিম ১৩২ 


371- দরসুল আকিদা 


অলসতা করা 


দরসুল আকিদা -372 


১৬. তারা যা করে নি তার ওপর তাদের প্রশংসা শুনতে পছন্দ করত 
১৮. তারা নিম্মমান ও অপারগ লোকদের প্রতি সন্তুষ্টি 


১৯. মুনাফিকরা খারাপ কাজের আদেশ দেয় আর ভালো কাজ থেকে 
নিষেধ করে 


২৭. যখন আমানত রাখা হয় খিয়ানত করে যখন কথা বলে, মিথ্যা 
বলে, আর যখন প্রতিশ্রুতি দেয়, তা ভঙ্গ করে আর যখন ঝগড়া করে 
অকাট্য ভাষায় গাল-মন্দ করে 


373- আকিদাতুত তাহাবী 


টু আরিদাতুত ্বাহাবী | 


ইমাম আবু জাফর আত-ত্বাহাবী রাহি. বলেন, 
05 ৬১১9 ৭০০আও 988) 90813 
আর ঈমান হচ্ছে, মুখে স্বীকৃতি দেওয়া এবং অন্তর দিয়ে সত্যায়ণ 
| কর 
৯ এত 9৬156 8 9০145 485 | ৪.০ এএ। 940০০ ৮5 8৪3 
“শরী”“আত এবং তার ব্যাখ্যায় যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রাপ্ত হয়েছে, তা সবই হক্ব বা সত্য” 
৪09 25345 2 এঞ্।5 195 এ জজ খড9 5 ৩5 
51931255955 এ জী 29 
“ঈমান এক। আর ঈমানদার ব্যক্তিরা সে মৌলিক দিক থেকে সবাই 
সমান; তবে তাদের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য হয়ে থাকে আল্লাহর ভয়, 
তাকওয়া, কৃ-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ এবং উত্তম বস্তুকে আকড়ে ধরার 
মাধ্যমে” 
0১183 25 2ত ০ ২০ 45০29 4০০৩ এস লি ৩৯০3 
“সব মুমিন ব্যক্তিই দয়াময় আল্লাহ রাববুল আলামীনের ওলী বা বন্ধু আর তাদের 
| মে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি সন্মানিত সেই ব্যক্তি যে তার অধিক 
অনুগত এবং কুরআনের বেশী অনুসারী।”” 
| ০১৯৯ 2৯9 এ) লিও 955 9 0৭] 90813 


গো এ ০০৯৯৩ তি 
“আর ঈমান (এর বিস্তারিত রূপ) হচ্ছেঃ আল্লাহ, তাঁর মালায়েকা (ফিরিশতা), 
তীর গ্রন্থসমূহ, তাঁর রাসুলগণ, শেষ দিবস এবং তাক্রদীরের ভাল মন্দ, মিষ্টি ও 
তিক্ত, সবই আল্লাহর তরফ থেকে তোরই অনুমতিতে) ঘটে থাকে এ ঈমান 


স্বীকৃতি) রাখা” 


আকিদাতুত তাহাবী- 374 


০4৫ 4843 444১ ৩০ ৯৭ ৩৪ ০8 পি এস ৩১৮৮ ৬১০৪ 

. 4319৯ 

“আর আমরা উল্লিখিত বিষয় সবগুলোর ওপর ঈমান (দৃঢ়ভাবে স্বীকৃতি) পোষণ 

করি। আমরা রাসুলদের মধ্যে ঈমানের ক্ষেত্রে) কোনো তারতম্য করি না। তীরা 
যে সকল বিধি-বিধান নিয়ে এসেছিলেন তা সবই সত্য বলে স্বীকার করি” 


যু 99433 ০৫ ৩৪ ০০55 4০০ এ|। তা. ৯৪০ হু ৬৩ এ 03 
৪১৩ | 191 ৩ ৬০ ৭9৯৫ 195 ১] ০99১৯$১ ৯১9 195 
৫ « 40০৪68০14০9 নি 785 5 ৪ 4৪২৯০ সি কই ৯ ০8৮৮০ 
(৮7 ০৭ এ]১ ০১১1০ ১৪৯৪9) 305 ৬৪ ০৯১১০ ৩৪২ 
“রাসূলুল্লাহ সা. এর উম্মাতের মধ্যে যারা (শিরক ব্যতীত অপরাপর) কবীরা 
গুনাহ করবে তারা তাওবা নাও করলেও জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে না- যদি তারা 
তাওহীদ তথা একত্বাদী হয়ে মারা গিয়ে থাকে। যখন তারা ঈমানদার অবস্থায় 
আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে তখন তারা আল্লাহর ইচ্ছা ও বিচারের ওপর 
নির্ভরশীল হবে; যদি তিনি চান তাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং নিজ গুণে তাদের 
ক্রুটিসমুহ মার্জনা করবেন। যেমন, আল্লাহ তাআলা তাঁর কুরআনুল কারীমে 
বলেন, 
25৩৭ এ০১০১০853 
“শিরক ব্যতীত অন্যান্য সব অপরাধ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন।”52 
১৯801 2০৬3 4১০6০28৯১৯5 আল 2 এ 2855 ৩1 


এ গো] 8850 54০05 ০81 ৪৪ 
“আর যদি তিনি চান, তাদেরকে জাহান্নামের শান্তি ভোগ করাবেন এবং তাও 


হবে তার ন্যায়বিচার। অতঃপর আল্লাহপাক তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে এবং তার 
(অনুমতিপ্রাপ্ত) সুপারিশকারীদের সুপারিশের ফলে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে 
বের করে নিবেন এবং জান্নাতে প্রেরণ করবেন। 


১12 সুরা আন-নিসা: ৪৮ 


275- আকিদাতুত তাহাবী 
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“এর কারণ হলো, আল্লাহ তাআলা তাঁর মাণরিফাতের অধিকারী (স্বীকারকারী) 
নেককার বান্দাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন৷ তাদেরকে ইহকাল ও 
পরকালের তীর অস্বীকারকারীদের ন্যায় করেন নি, যারা তাঁর হিদায়াতের পথ 
থেকে অকৃতকার্য হয়েছে। তারা তাঁর বন্ধুত্ব লাভ থেকে বঞ্চিত হয়েছে৷ হে 
ইসলাম ও মুসলিমদের অভিভাবক মহান আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে 
ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা আপনার সাথে সাক্ষাৎ 
করি” 


আকিদাতুত তাহাবী- 376 
ঈমানের আভিধানিক অর্থ : “আল-ঈমান' (০১1) শব্দটি বাবে! -এর 
মাছদার বা ক্রিয়ামূল। অভিধানিক অর্থ. ১১৫ “আন্তরিক বিশ্বাস", 48) 
233-1-19 শ্বীকৃতি ও প্রশান্তি'। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) 
শেষোক্ত অর্থটাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন।৷ রাগেব আল-ইছফাহানী বলেন, 
ঈমানের মূল অর্থ হচ্ছে আত্মার প্রশান্তি এবং ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাওয়া, 

পারিভাষিক অর্থ 

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের একাংশের [ইমাম আৰু হানিফা রাহি. ইমাম 
তাহাবী রাহি. এবং ইমাম মাতুরিদি রাহি.] মতে- 
০০ ০০০ ০ ০০০৯9 ০5 ১৮০৪ 50১ 91১81 ২ :0813 

৯৫ ০96 ১। ০০ এ॥ 094০ 
আর ঈমান হচ্ছে, মুখে স্বীকৃতি দেওয়া এবং অন্তর দিয়ে সত্যায়ণ করা । 
শরী“আত এবং তার ব্যাখ্যায় যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে 
বিশুদ্ধভাবে প্রাপ্ত হয়েছে, তা সবই হক বা সত্য।”” [আকিদাতুত ত্বাহাবী] 

--234 ০৯415158815 ৪7 ৪১৮০১ 
অন্তর দিয়ে সত্যায়ণ- এবং মুখ দিয়ে স্বীকৃতি- [আকিদাতুত ত্বাহাবী ] 
আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অপর অংশের মতে; [ইমাম শাফেয়ী রাহি. এবং 

ইমাম আহমদ রাহি.] 

বালান 
অন্তরের বিশ্বাষ- মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের সমন্বিত নাম। মূল ও 
শাখাসহ হৃদয়ে বিশ্বাস, প্রথম দু”টি মূল ও শেষেরটি হ'ল শাখা, যেটা না থাকলে 
পূর্ণ মুমিন হওয়া যায় না/4 


১১ আল-মুফরাদাত, পৃঃ ৩৫ 
১14 ইবনু মান্দাহ, কিতাবুল ঈমান ১/৩৩১ 
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379- দরসুল আকিদা 
০১১১। 902113114৯9 ০১২ ওই ০৯৪ ৭ এ 081 0৮০ 20১ 
2১] 021১০ 00০81 4৪ ০৪ 
ইসলাম (১১1) ও ঈমান (০০৪1) শব্দদ্বয় যখন সাধারণভাবে ও পৃথকভাবে 
ব্যবহৃত হয়, তখন উভয়টি সমার্থবোধক, আর যখন একত্রে অথবা নিদিষ্ট বা 
শতিযুক্তভাবে ব্যবহৃত হয়, তখন উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রদান করে। সুতরাং 
ইসলাম হলো বাহ্যিক কথা ও কাজ সমষ্টির নাম আর ঈমান হলো অভ্যন্তরীণ 
সমাবেশ ঘটানো। অতএব, ঈমান ব্যতীত ইসলাম যথেষ্ট নয়, আর ইসলাম ছাড়াও 
ঈমান যথেষ্ট নয়। 
ঈমান কি বাডে/কমে? 

০5 9 224৯5 2653 0-4এ]19 এল 9৭ পথ ভই 413 ০৯৯3 ০) 

919812০3১35 ৯11 21343 

18110) 15 01076 8170 115 19901016 816 90091 05 0০180011. 

ঈমান এক। আর ঈমানদার ব্যক্তিরা সে মৌলিক দিক থেকে সবাই সমান। তবে 
তাদের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য হয়ে থাকে আল্লাহর ভয়, তাকওয়া, কৃ-প্রবৃত্তির 
বিরুদ্ধাচরণ এবং উত্তম বস্তুকে আকড়ে ধরার মাধ্যমে। [আকিদাতুত ত্বাহাবী] 


মৌলিক ঈমানের ভেতরে হ্ৰাস-বৃদ্ধি নেই। এটা ইমাম আবু হানীফা এবং 
ইমাম ত্বাহাবী রাহি.“র মাযহাব। শাফেয়ী এবং উলামায়ে কিরামের মতে ঈমানে 
হাস বৃদ্ধি ঘটে। তাদের দলীল হলো কুরআন ও সুন্নাহর অনেক নসের 
“যাহেরীশবাহ্যিক] শব্দ। সেখানে সুস্পষ্টভাবেই ঈমানের ব্যাপারে “হ্বাস'--বৃদ্ধি' 
ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার বক্তব্য হচ্ছে, ঈমান 
হলো জরুরি কিছু বিষয় সত্যায়ন (এবং স্বীকার) এর নাম। যেগুলো থেকে সামান্য 
কম করলেও কেউ মুমিন থাকবে না। আবার বেশি করারও মুমিন হওয়ার জন্য 
জরুরি নয়৷ সেসব বিষয়ে ঈমান আনার ক্ষেত্রে সকলেই সমান। তাছাড়া প্রথম 
যুগের সাহাবায়ে কিরামকেও মুমিন বলা হয, অথচ তখন সত্যায়ন (ও 
স্বীকারোক্তি) ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। অর্থাৎ তখন আমল ছিলই না। তারা কি 


দরসুল আকিদা - 380 
তখন অসম্পূর্ণ মুমিন ছিল? হ্যা এতটুকু বলা যায়, তখন তাদের ঈমান ছিল 
মুজমাল। এরপর বিভিন্ন আহকাম নাধিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোর প্রতি 
ঈমানও তাফসীল তে থাকে। আর ঈমানের হ্থাস-বৃদ্ধির ব্যাপারে যেসব নস এসেছে 
সেগুলোর ক্ষেত্রে তাদের বক্তব্য হচ্ছে ওগুলো ঈমানের নূর ও ইয়াকীনের শক্তি 
ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 
তবে তাহকীকের বেলা দেখা গেছে এই মতবিরোধ কেবলই শাব্দিক। অর্থাৎ 
বাস্তবিক অর্থে কোন মতবিরোধ নেই। কারণ যারা বলেন ঈমানের ক্ষেত্রে হ্রাসবৃদ্ধি 
হয় না, তাদের উদ্দেশ্য হলো “মুতলাকুল ঈমান (ন্যুনতম ঈমান; আমল অন্তভুক্ত 
নয়) অর্থাৎ যতটুকু ঈমান আনা জরুরি সেখানে কম-বেশি নেই। যারা বলেন 
ঈমানে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে, তাদের উদোশ্য হচ্ছে “ঈমান মুতলাক' (পূর্ণ ঈমান ও 
আমল) এ কম-বেশি ঘটে থাকে৷ আর একারণেই রাসুলের হাদীস “যখন কোনো 
ব্যক্তি ব্যাভিচার করে তখন সে মুমিন থাকে না*- এখানে “ঈমান মুতলাক* (পূর্ণ 
ঈমান) উদ্বোশ্য; মুতলাকুল ঈমান (ন্যুনতম ঈমান) উদ্দেশ্য নয়। কারণ আহলে 
সুন্নাহর সকলে একমত যে, কবীরা গোনাহের মাধ্যমে ঈমান নাকচ হয় না। 
একইভবে য হাদীসে এসেছে, ঈমানের ৭০ টির অধিক শাখা। এর উদ্দেশ্য ঈমানের 
শাখাগুলোর বিভাজন মৌলিক ঈমানের নয়। কারণ সকলেই একমত যে কেউ যদি 
সারাজীবনেও রাস্তা থেকে ময়লা দূর না করে তবুও মুমিন থাকবে, কাফের হবে না। 
এ কারণেই কোনো কোনো আলেম বলেছেন, ঈমান যদি “দৃঢ় বিশ্বাস (আকদুন 
জাহিম) এর নাম হয়ে থাকে, সেখানে স্তরভেদ হওয়ার কেনো সুযোগ নেই৷ হ্যা 
আমলের ক্ষেত্রে স্তরভেদ হওয়ার সুযোগ আছে। একারণেই আমলকে ঈমানের 
পরিপূর্ণতা হিসেবে গণ্য করা হয়৷ আর যদি আমলকে মুল ঈমানের (পরিপূর্ণ তার 
পরিবর্তে) রোকন হিসেবে গণ্য করা হয়, তবে খারেজী এবং মুতাযিলাদের দোষ 
কী? যারা আমলকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত মনে করে; ফলম্বরূপ [নেক আমলের 
বিপরীত] কবিরা গুনাহকে লিপ্ত ব্যক্তিকে কাফির আখ্যায়িত করে থাকো 55 
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381- দরসুল আকিদা 
ঈমান ভঙ্গের কারণ 
কয়েকটি কারণে কালেমা ভঙ্গ হয়; যা বেশি ঘটমান; কারণ দশটি, যা 
আহলে ইলমগণ বর্ণনা করেছেন 
প্রথম কারণ: ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা ঈমান ভঙ্গের 
কারণ যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন, 
ঠা ০৭ ১99১5 8552 এ১৯:০ 55২ রাও 
“নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমা করেন না তার সাথে শরীক করাকে এবং এ ছাড়া যাকে চান 
ক্ষমা করেন”517 
অপর আয়াতে তিনি বলেন, 
559৮ 55 ঈত্ন এ গলা খুচি ০০৪4০ এ) ০২ 
০ 
“নিশ্চয় যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, তার ওপর অবশ্যই আল্লাহ্‌ জান্নাত হারাম 
করে দিয়েছেন এবং তার ঠিকানা আগুন। আর যালিমদের কোনো সাহায্যকারী 
নেই”518 
করা, কিছু তলব করা এবং তাদের জন্য মান্নত ও জবেহ করা ইত্যাদি 
দ্বিতীয় কারণ: আল্লাহ ও বান্দার মাঝে মধ্যস্থতাকারী নির্ধারণ করা, তাদেরকে 
আহ্বান করা, তাদের নিকট সুপারিশ তলব করা ও তাদের ওপর তাওয়াক্কুল করা 
ঈমান ভঙ্গের কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন, 
১ 55588 ৪৮ ০5195985353 2১১০৪ এ ১১২০৪ ০)9১ 
25৯5৭ 3০৩ ও৪ ১5 ৩০১ ও৪ 2 ও ঝা 05৩০ ও যা 
৩9৫৫1 ০৭3 
“আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর ইবাদাত করছে, যা তাদের ক্ষতি করতে 


পারে না এবং উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে, “এরা আল্লাহর নিকট 


১16 দুরারুস সানিয়্যাহ ফিল আজওয়াবাতিন নাজদিয়্যাহ) :২/২৩২ 
১7 সুরা আন-নিসা, ১১৬ 
১1৪ সুরা আল-মায়েদা,৭২ 


দরসুল আকিদা - 382 
আমাদের সুপারিশকারী”আপনি বলুন, “তোমরা কি আল্লাহকে আসমানসমূহ ও 
জমিনে থাকা এমন বিষয়ে সংবাদ দিচ্ছ, যা তিনি অবগত নন”? তিনি পবিত্র এবং 
তারা যা শরীক করে, তা থেকে তিনি অনেক উর্ধেব”519 
তৃতীয় কারণ: মুশরিকদের কাফির না বলা ও তাদের কুফুরী সম্পর্কে সন্দেহ 
পোষণ করা ঈমান ভঙ্গের কারণ। 
চতুর্থ কারণ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ অপেক্ষা অন্য কারো 
আদর্শকে পরিপূর্ণ বলে বিশ্বাস করা অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
ফয়সালা থেকে অন্য কারো ফয়সালা উত্তম জানা ঈমান ভঙ্গের কারণ, যারা 
তাগুতের ফয়সালাকে প্রাধান্য দেয় তারা এ শ্রেণিভুক্ত। 
পঞ্চম কারণ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত দীনের কোনো 
বিধানকে অপছন্দ করা ঈমান ভঙ্গের কারণ, যদিও সে তার ওপর আমল করে 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 

কেডা িএওঞা 0 ডো % ও জপুও] 

“তা এ জন্য যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তারা তা অপছন্দ করে, অতএব তিনি 
তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করে দিয়েছেন”52 
ষষ্ঠ কারণ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত দীনের কোনো 
বিধান অথবা তাতে প্রমাণিত সাওয়াব বা শাস্তি নিয়ে ব্যঙ্গ করা ঈমান ভঙ্গের কারণ। 
আল্লাহ তা“আলা বলেন, 
2৫ 25:503 59 এডি 8 ও ১০৯১ 0৫৪এ 0৬ নি এ 


851 ০১০৫৫ 9১5 ১ 5908 
“আর যদি তুমি তাদেরকে প্রশ্ন কর, অবশ্যই তারা বলবে, “আমরা আলাপচারিতা 


ও খেল-তামাশা করছিলাম। আপনি বলুন, “আল্লাহ, তার আয়াতসমূহ ও তার 
রাসূলের সাথে কি তোমরা বিদ্রুপ করছিলে? তোমরা ওজর পেশ করো না, তোমরা 
তোমাদের ঈমানের পর অবশ্যই কুফুরী করেছ”52! 


১ সুরা ইউনুস: ১৮ 
১:8 সূরা মুহাম্মাদ ৯ 
১21 সুরা আত-তাওবাহ, ৬৫-৬৬ 


383- দরসুল আকিদা 
সপ্তম কারণ: জাদু ও জাদুর অন্তুভুক্ত সারফ (আকর্ষণ কিংবা বিকর্ষণ) ও 
“আতফ ঈমান ভঙ্গের কারণ। যে জাদু করে বা জাদুর প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে সে 
কাফির কারণ, আল্লাহ তা“আলা বলেন, 
“আর তারা কাউকে শেখাত না যে পর্যন্ত না বলত যে, “আমরা তো পরীক্ষা 
সুতরাং তোমরা কুফুরী কর না”52১ 
অষ্টম কারণ: মুশরিকদের পক্ষ গ্রহণ করা ও মুসলিমদের বিপক্ষে তাদেরকে 
সাহায্য করা ঈমান ভে কারণ আল্লাহ তা“আলা বলেন, 
দারা 2 থা 5১52 3 পা ৫) ই 885 এও 2২5 ০9০০9 

“যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, নি ভান 
কাওমকে হিদায়াত দেন না”523 
নবম কারণ: মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীন পালন না করার 
অবকাশ কতক মানুষের রয়েছে বিশ্বাস করা ঈমান ভঙ্গের কারণ। আল্লাহ তাআলা 
বলেন, 

০৪১৬ 0599 5৪ 9১4 08108195 এ 35 ৪3০০ 
“আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন চায় তার কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ 
করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তভুক্ত হবে”5এ 
দশম কারণ: আল্লাহর দীন থেকে বিমুখ থাকা কুফুরী, ঈমান ভঙ্গের কারণ যে 
আল্লাহর দীন শিখে না ও তার ওপর আমল করে না সে কাফির৷ 


আল্লাহ তাআলা বলেন, 
রঃ কেও রর 1: হু দহ ৯ চা ৮০,০০: এ হি ৪8 1. 2০. 
০৯৪১০ ০৯০০৯ 09101০০০921 21280 ৮৪৮০ ০১০ ০০৪ 2০০53 


22 সূরা আল-বাকারা, ১০২ 
১4১ সুরা আল-মায়েদা ৫১ 
১24 সুরা আলে ইমরান, ৮৫ 


দরসুল আকিদা - 384 
“আর তার চেয়ে বড় যালিম কে, যাকে স্বীয় রবের আয়াতসমূহের মাধ্যমে 
উপদেশ দেওয়ার পর তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। নিশ্চয় আমরা অপরাধীদের 
থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী” 525 
এ দশটি বিষয় লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, অর্থাৎ তাওহীদের কালেমা ভঙ্গকারী৷ যে কেউ 
এ দশটি থেকে কোনো একটিতে পতিত হল তার ঈমান শেষ। এরূপ ব্যক্তি লা- 
ইলাহা ইল্লাল্লাহ দ্বারা উপকৃত হবে না। আহলে-ইলমগণ আরও স্পষ্ট বলেছেন, 
এসব কাজ হাসি ঠাট্রায় করুক, ইচ্ছায় করুক বা ভয়ে করুক কোনো পার্থক্য নেই, 
তবে যাকে বাধ্য করা হয় সে ব্যতীত। ঈমান ভঙ্গকারী প্রত্যেকটি বস্তু খুব ভয়ানক, 
আমাদের সমাজে যা সচরাচর সংঘটিত হয়। মুসলিমদের এসব থেকে দূরে থাকা ও 
কুফরের আশঙ্কায় ভীত থাকা জরুরি। আমরা আল্লাহর নিকট তার গোস্বা ও শান্তির 
উপকরণ থেকে পানাহ চাই, তিনি আমাদের সবাইকে তার পছন্দনীয় বস্তুর 
তাওফিক দিন, আমাদেরকে ও সকল মুসলিমকে তার সঠিক পথের হিদায়াত দান 
করুন| 


১2১ সুরা আস-সাজদাহ, ২২ 


385- দরসুল আকিদা 


| আরিদাতুত বাহাবী | 


ইমাম আবু জাফর আত-ত্বাহাবী রাহি. বলেন, 


28 ৩০ ০০০৪ এ ০১1০৩ 859 28 04 ০৩৯১৫ ১5 
“আর আমরা প্রত্যেক সৎ ও পাপী মুসলিমের পিছনে সালাত আদায় করা এবং 
প্রত্যেক মৃত মুসলিমের জন্য জানাযার সালাত আদায় করার পক্ষে মত প্রদান 
করি, 

১3 ১৪ ১9 84328425093 ১5 2৯ ১৮৭ ৩১৪ 9 
. গা || এ] 259904 ১53 ২০০ এও 8০888810549 
“আমরা তাদের কাউকে জান্নাতী ও জাহান্নামী বলে আখ্যায়িত করব না এবং 
তাদের কারও বিরুদ্ধে আমরা কুফুরী ও শিরক অথবা নিফাকের সাক্ষ্য প্রদান 
করব না, যতক্ষণ না এগুলির কোনো একটি তাদের মধ্যে প্রকাশ্যে দৃষ্টিগোচর 
হয়। তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার আমরা আল্লাহর ওপর ছেড়ে দেই” 
৩49 ৬০ এ ০১9 4৪ এ|। ০০০ 3255 খা 92 ১৭ এত ০] এ এ 
4৮] 42 
“আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উ্মতদের কারও বিরুদ্ধে 
অস্ত্র ধারণ করার পক্ষে মত দেই না, যদি না এমন কেউ হয় যার বিরুদ্ধে অস্ত্র 
ধারণ করা ওয়াজিব'5 
788০ 52৬ ১ ৭594 ৩13 টানা 9০০ 5১১]| ১ 


2858 ৩৯3 ১০ এ 2০05 ০০ 280505 93 ৪৫৪৩5 ৪2৪9৪ ১3 
সঞজএ]19 ০১০] ১2০৮০৮৪19৮5 


১26 ওয়াজিব হয় তিনটি কারণে। এক. বিবাহিত লোকের ব্যভিচারের কারণে, দ্বিতীয়, কোনো সম্মানিত মানুষকে 
হত্যা করার কারণে, তিন. দীন ইসলাম পরিত্যাগ করে কাফির হওয়ার কারণে যেমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে৷ 
সহীহ বুখারী ৬৮৭৮; সহীহ মুসলিম ১৬৭৬ 


আকিদাতুত্ব ত্বহাবী - 386 

“আমীর ও শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকে আমরা জায়েয মনে করি না, 
যদিও তারা অত্যাচার করে। আমরা তাদের অভিশাপ দিব না এবং আনুগত্য হতে 
হাত গুটিয়ে নিব না। তাদের আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্যের সাপেক্ষে ফরয, 
যতক্ষণ না তারা আল্লাহর অবাধ্যচরণের আদেশ দেয়৷ আমরা তাদের মঙ্গল ও 
কল্যাণের জন্য দোআ করব 
“আমরা সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসরণ করব। আমরা জামাআত 
হতে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং জামা“আতের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা হতে 
বিরত থাকব। 

34519 ১৯] 0৯1 ১০15 24515 এআ 081 ৩৯৪9 
“আমরা ন্যায়পরায়ণ ও আমানতদার ব্যক্তিদেরকে ভালোবাসব এবং অন্যায়কারী 
ও আমানতের খিয়ানতকারীদের সাথে শত্রতা পোষণ করব। 


১১০১২ 


ইফতিরাক [007106001] পরিচিতি-পরিণাম 

ইখতিলাফ [70170767109 01010177107) 970 ()0520)6] পরিচিতি 
ইখতিলাফ |মতভেদ] এবং ইফতিরাক |বিভক্তি। এর পার্থক্য 
ফিরুহী মাযহাবের বিভিন্নতা বনাম ইফতিরাক 

হাদীসের মধ্যে বাহ্যিক বিরোধগুলোর প্রকৃত কারণ 


আকিদাতুত্ব ত্বহাবী - 388 
ইফতিরাক| 00717101107]; পরিচিতি 
“ইফতিরাক,, *-ফারকণ; ইত্যাদির শব্দের মূল অর্থ; পার্থক্য, পৃথক, বিভক্ত বা 
বিচ্ছিন্ন হওয়া বা করা৷ তাফররুক, বিভক্তি বা দলাদলি মূলত পারস্পরিক শক্রতার 
একটি অবস্থা। 
জামাআত বা এক্যের বিপরীতে কুরআন ও হাদীসে তাফাররুক ও ইফতিরাক 
এসেছে- এবং নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয় বলা হয়েছে। 
পরিণাম 
কুরআন-হাদীসে বারবার বিভক্তি, ফিরকাবাজি বা দলাদলি থেকে সতর্ক করা 
হয়েছে৷ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা*আলা বলেন: 
2 4] 8০০ এ| 255159895 15858 ১9 ৩০৯ এ| ০১০৪15৮০৪13 
৮৩০০ ৪০ 
52515 00 
“তোমরা আল্লাহ্‌ রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধর এঁক্যবদ্ধভাবে এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। 
তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌ অনুগ্রহ স্মরণ কর: তোমরা ছিলে পরস্পর শক্র এবং তিনি 
তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই 
হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নিকুন্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ্‌ তা থেকে তোমাদেরকে 
রক্ষা করেছেনা527 
এ আয়াতে “জামঅ” (ক্যবদ্ধতা) শব্দকে “তার্ফারুক” (বিভক্তি বা দলাদলি)-র 
বিপরীতে ব্যবহার করা হয়েছে৷ এ থেকে জানা যায় যে, বিভক্তিমুক্ত এক্যের 
অবস্থাই জামাআত। এ আয়াত থেকে আরো জানা যায় যে, জামাআত বা এক্যের 
অবস্থাই উখুওয়াত বা ভ্রাতৃত্ব এবং পরস্পর সম্প্রীতির অবস্থা এবং “পরস্পর 
শক্রতা”-র অবস্থাই তার্ফারুক বা দলাদলির অবস্থা। আরো জানা যায় যে, শক্রতা ও 
দলাদলি জাহান্নামের প্রান্তে নিয়ে যায় এবং এক্য, পারস্পরিক ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব 
তা থেকে রক্ষা করে৷ বিভিন্ন হাদীসে মুসলিম উম্মাহকে জামাআতের মধ্যে থাকতে 


527 আল-ইমরান: ১০৩ 


389- দরসুল আকিদা 

নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কখনো জামাআত বলতে রাষ্ত্রীয় এক্যবদ্ধতা এবং কখনো 

উম্মাহর সাধারণ এক্যবদ্ধতা বুঝানো হয়েছে 

মহান আল্লাহ বলেন- 

1 এএ9$ এর ১৪৪ 0 3৬ 921 ৯99 155 এত 19585 ২3 
2 ৬ 

“তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরে 

বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং মতভেদ করেছে, এদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।” 528 

৩ ০২১৯ ৫৫ 01 90439 288319858 9৯১] ০2 0553 5৪1 ৯55 ২3 


০১১৪৪ 
“এবং অন্তুভুক্ত হয়ো না মুশরিকদের, যারা নিজেদের দীনকে বিভক্ত করেছে এবং 


বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে৷ প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উৎফুল্ল।52 
এ চো] ৯১১৭০ ৪ ক 28৮ ৩এ৭ 19436855158 0 ৩] 
০৯৮19410528 ৪ 
“যারা তাদের দীনকে বিভক্ত করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে তাদের 
কোনো দায়িত্ব তোমার নয়; তাদের বিষয় আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত। আল্লাহ 
তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবহিত করবেনা” % 
1:79 03 এট] ০০ ভা) ১৯4৪ ৩০ ০ জা ৩০ ক 8১৪ 
45819858533 08] | ৯৯81 ০1৯৪৯ 9 ৬৯১ 8৯198] 


নৃহকে- আর যা আমি ওহী করেছি আপনাকে- এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম 
ইবরাহীম, মুসা এবং ঈসাকে, এ বলে যে, তোমরা দীন প্রতিষ্ঠা কর এবং তাতে 
দলাদলি-বিচ্ছিন্নতা করো না531 


528 সুরা আল-ইমরান: ১০৫ 
529 সুরা রূম: ৩০-৩২ 

১১০ সুরা আন“আম: ১৫৯ 
১১1 সুরা শুরা ১৩ 


আকিদাতুত্ব ত্বহাৰী - 390 
হাদীস 
১, হারিস আশ"আরী রো) বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন- 
১০১৫3 ২6৯05 50019 £এ। 63 ৬০৭ এ ০৪৪ ৪৪৭ 0 
43 ৩০ ০১৩০)। 22) 85 ২৪ 9৯ ৩৪ ভি 95 ৩৭ লও 


£€৯০১ 
“আমি তোমাদেরকে পীঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি, যেগুলির নির্দেশ আল্লাহ 


আমাকে দিয়েছেন: শ্রবণ, আনুগত্য, জিহাদ, হিজরত ও জামাণআত (এক্য); কারণ 

যে ব্যক্তি জামা'আত (এক্য) থেকে এক বিঘত সরে গেল সে ইসলামের রজ্জ 

নিজের গলা থেকে খুলে ফেলল, যদি না ফিরে আসো”532 

২. উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সো.) বলেন- 

১ ০৭ ১৯৪ ০১৯৭ সা ৩০ ০০৯৪ ্া 2৪১90 2০৮০০ 

2০1 ০089 2৯৯] 2৯১৯৭1০০০১৪ 

“তোমরা জামাআত (েক্য) আকড়ে ধরে থাকবে এবং দলাদলি বা বিচ্ছিনতা 

থেকে সাবধান থাকবে। কারণ শয়তান একক ব্যক্তির সাথে এবং সে দু'জন থেকে 

অধিক দুরে। যে ব্যক্তি জান্নাতের প্রশস্ততা চায় সে জামাআত (এঁক্য) আকড়ে 

ধরুক। তিরমিযী 

ইবনু আববাস (রা) বলেন: রাসূলুল্লাহ সো.) বলেছেন: 

1১৪ 2০৮ 303 ৩৭ ৯854০ ১০৪6 4১০8 035 ৯৯০ ৪৪ এ 91 ৫১ 
51280525155755157512155 

“কেউ তার শাসক বা প্রশাসক থেকে কোন অপছন্দনীয় বিষয় দেখলে তাকে ধৈর্য 

ধারণ করতে হবে৷ কারণ যদি কেউ জামা“আতের (সমাজ বা রাষ্ট্রের এক্যের) 

বাইরে এক বিঘতও বের হয়ে যায় এবং এ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে, তাহলে সে 

জাহিলী মৃত্যু বরণ করলা” [বুখারী ও মুসলিম 


532 তিরমিযী 


391- দরসুল আকিদা 
৩. নুমান ইবন বাশীর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সো.) বলেছেন: (+৯১ 4০৮৯] 
০1১০ 48 415) “এঁক্য রহমত এবং বিভক্তি আযাব।” [মুসনাদ আহমদ, আলবানী 


সাহীহুত তারগীবে হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন] 
ইফতিরাকের কতিপয় উদাহরণ 


[ দ্বীন-ইসলামে প্রবেশ না হওয়া, ইসলামের বিরোধিতা করা বা ইসলাম থেকে 
খারিজ হয়ে যাওয়া এগুলো সর্বাবস্থায় দ্বীনের ক্ষেত্রে বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা। 

[॥ তাওহীদ এবং দ্বীনের অন্যান্য মৌলিক বিষয়, যেগুলোকে পরিভাষায় 
“জরূরিয়াতে দ্বীন” বলে, তার কোনো একটির অস্বীকার বা অপব্যাখ্যা হচ্ছে 
ইরতিদাদ (মুরতাদ হওয়া] দ্বীনের ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতার জঘন্যতম প্রকার৷ এ 
থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় দ্বীন ইসলামকে মনে প্রাণে গ্রহণ করা। 

[) দ্বীনে ইসলাম গ্রহণের পর কুরআনসুন্নাহ ও ইসলামী আকীদাসমূহ বোঝার 
ক্ষেত্রে খেয়ালখুশির অনুসরণ করে সাহাবীগণের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া। 
এটাও বিচ্ছিন্নতা হাদীস শরীফে কঠিন ভাষায় এর নিন্দা করা হয়েছে এবং তা 
থেকে বাচার জন্য দুটি জিনিসকে দৃঢ়ভাবে ধারণের আদেশ করা হয়েছে 
“আসসুন্নাহ” এবং “আলজামাআ"। এ কারণে যে জামাত সিরাতে মুসতাকীমের 
উপর অটল থাকে তাদের নাম “আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ।'তাদের পথ 
থেকে যারাই বিচ্যুত হয়েছে তারাই এই বিভেদ বিচ্ছিন্নতার শিকার হয়েছে। 
অতপর কোনো দল ও ফের্কার জন্ম দিলে তা তো আরো মারাত্মক। 

[॥ আলজামাআর ব্যাখ্যায় উম্মাহর এক্য ও সংহতির কোনো একটি ভঙ্গ করা 
কিংবা কোনো একটি থেকে বিচ্যুত হওয়া পরিষ্কার বিচ্ছিন্নতা। 

[॥ আর “আলজামাআর- ব্যাখ্যায় মুসলিম সমাজের ইজতিমায়ী রূপরেখা বিনষ্ট 
করা বা এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা, যাতে তা বিনষ্ট হয় তাও বিভেদ- 
বিচ্ছিন্নতার শামিল। 

[॥ তেমনি ফিকহী মাযহাবের অনুসারী কোনো ব্যক্তি বা দল যদি মাযহাবকে 
জাহেলী আসাবিয়াত ও দলাদলির কারণ বানায় তাহলে তার/তাদের এই 
কাজও নিঃসন্দেহে এক্যের পরিপন্থী এবং বিভেদবিচ্ছিন্নতার শামিল। 


আকিদাতুত্ব ত্বহাবী - 392 
'মুহাজিরীন” ও “আনসার” কত সুন্দর দুটি নাম এবং কত মর্যাদাবান দুটি জামাত। 
উভয় জামাতের প্রশংসা কুরআন মজীদে রয়েছে। কিন্তু এক ঘটনায় যখন এ দুই 
নামের ভুল ব্যবহার হয়েছে তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক করেছেন। 
জাবির রা. থেকে বর্ণিত, এক সফরে এক মুহাজির তরুণ ও এক আনসারী তরুণের 
মাঝে কোনো বিষয়ে বগড়া হয়। মুহাজির আনসারীকে একটি আঘাত করল। তখন 
আনসারী ডাক দিল, ১১০২১ 2! হে আনসারীরা!; মুহাজির তরুণও ডাক দিল- 
০৪৯৮৫]! হে মুহাজিররা!; আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ 
আওয়াজ শোনামাত্র বললেন-২৪১/৯ ০২ ০3৮ এ কেমন জাহেলী ডাক! কী 
হয়েছে?উপরোক্ত ঘটনায় আনসারী মুহাজিরদেরকেও ডাকতে পারতেন এবং 
মুহাজির আনসারীদেরকে ডাকতে পারতেন। কিংবা ভাইসব! মুসলমান ভাইরা! 
বলেও ডাকা যেত। কিন্তু এমন কোনো ডাক মুসলমানের জন্য শোভন নয়, যা 
থেকে আসাবিয়ত ও দলাদলির দুর্গন্ধ আসে। কারণ তা ছিল জাহেলী যুগের 
প্রবণতা| এ সময় সাহায্য ও সমর্থনের ভিত্তি ছিল বংশীয় বা গোত্রীয় পরিচয় 
নিম্নের গুলি ইফতিরাক এর অন্তর্ভূক্ত নয় 
ক্ষেপে নিম্নোক্ত এ বিষয়গুলোও মনে রাখা চাই যেগুলোকে কোনো লোক 
এক্যের পরিপন্থী মনে করতে পারে অথচ তা উম্মাহর এক্য রক্ষার জন্যই জরুরি। 
যেমন 
[॥ আহলে কুফর ও আহলে শিরক থেকে আলাদা থাকা। তাদের বাতিল 
বিষয়াদিতে সঙ্গ না দেওয়া। তাদের জাতীয় নিদর্শন ও সংস্কৃতি থেকে দূরে 
থাকা। তাদের সাথে অন্তরঙ্গতা না রাখা। রাজনৈতিক প্রয়োজনে (মুসলিম 
উম্মাহর রাজনীতি হবে সর্বদা দ্বীনের অধীন) তাদের সাথে সন্ধির প্রয়োজন 
হলে তা শরীয়তের বিধান মোতাবেক হতে পারে৷ “আহলুল বিদআ ওয়াল 
ফুরকা'র সাথে তাদের বিদআত ও বিচ্ছিন্নতার বিষয়ে একমত না হওয়া। 
তালীম-তরবিয়ত, সুলুক ও তাষকিয়ার প্রয়োজনে তাদের সাহচর্য গ্রহণ না 
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করা৷ কারণ সাহচর্যের দ্বারা মানুষ প্রভাবিত হয়৷ “আহলুল আহওয়া”্র সাহচর্য 
গ্রহণ করার বিষয়ে সাহাবা-তাবেয়ীন নিষেধ করেছেন। 

। প্রকাশ্যে ফিসক-ফুজুরে লিপ্ত ব্যক্তিদের সংশ্রব থেকে দূরে থাকা। 

[]॥ অন্যায় ও ভুল কাজে কারো সাহায্য না করা। আসাবিয়ত ও দলাদলির ক্ষেত্রে 
কাউকে সঙ্গ না দেওয়া। 

এ “যাল্লাত (যেসব ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে ভুল হয়েছে এমন) ক্ষেত্রে আকাবির ও 
মাশাইখের তাকলীদ না করা! 

[॥ জালিমকে জুলুম থেকে বিরত রাখা। 

[| শরীয়তের নীতি ও বিধান অনুযায়ী আমর বিল মারুফ ও নাহী আনিল মুনকার 
করা। 

| ইলমী আদব রক্ষা করে মতবিনিময়ের উদ্দেশ্যে মতভেদপূর্ণ ইজতিহাদী 
বিষয়াদিতে দলিলের ভিত্তিতে আলোচনা-পর্যালোচনা করা৷ 

[| কোনো রাজনৈতিক দল বা সংগঠনে শরীক না হওয়া, কিংবা বলুন, 
পশ্চিমাদের পদ্ধতিতে রাজনীতিকারী কোনো সংগঠনে শামিল না হওয়া। 

হাদীস শরীফে মুক্তিপ্রাপ্ত দলের দুটি মানদন্ড উল্লেখ করা হয়েছে : আসসুন্নাহ এবং 

আলজামাআহ| এ কারণে এ দলের স্বীকৃত উপাধি, যা সাহাবা-যুগ থেকে চলে 

আসছে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ। আমাদের কর্তব্য, আমরা যেন নিজেদের 

মাঝে উভয় মানদন্ড ধারণ করি। অন্য সকল ফেব্কা হচ্ছে আহলুল বিদআতি ওয়াল 

ফুরকা। এখন আমরা যেন নিজেদেরকে তৃতীয় দল-'আহলুস সুন্াতি ওয়াল 

ফিরকা” না বানিয়ে ফেলি। কারণ শুধু ফিরকা ও বিভেদও এ কঠিন হুশিয়ারির মধ্যে 

নিক্ষেপ করে যা হাদীস শরীফে এসেছে- | ৪ ১৩ ১৬ ০১০ এবং কেবল 

বিভেদ-বিচ্ছিন্নতাও মারাত্মক পর্যায়ের সুন্নাহবিরোধী কাজ। তাই শুধু এ কারণেও 

সুন্নাহর মানদন্ড হাতছাড়া হয়ে যাবে এবং “আহলুস সুন্নাহ ওয়াল ফুরকা”র অর্থও 

দাঁড়াবে আহলুল বিদআতি ওয়াল ফুরকা। 


আকিদাতুত্ব ত্বহাবী - 394 
ইখতিলাফ [10110707100 01 0101711078 2710 (1)00151)1] 
পরিচয় 

আর ইখতিলাফ অর্থ মতভেদ করা৷ পক্ষান্তরে ইফতিরাক অর্থ বিচ্ছিন্ন হওয়া বা 
দলে দলে বিভক্ত হওয়া। (যদিও বর্তমানে) ইখতিলাফ বা মতভেদ ইফতিরাক বা 
বিভক্তির অন্যতম কারণ, তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট মতভেদ মানবীয় 
প্রকৃতি। দুজন মানুষ কখনোই শতভাগ একমত হতে পারেন না৷ স্বামী-স্ত্রী বা পিতা- 
পুত্র থেকে শুরু করে পরিবার বা সমাজ সর্বত্রই মতভেদ বিদ্যমান। কিন্তু সকল 
মতভেদ শত্রুতা, বিদ্বেষ, বিভক্তি বা দলাদলি নয়৷ মতভেদকারী ব্যক্তিগণ যখন 
নিজের মতকেই একমাত্র “হক্ব, ও অন্য মতকে বাতিল মনে করেন এবং 
অন্যমতের অনুসারীদের “অন্যদল” মনে করেন তখনই তা ইফতিরাক বা 
“বিচ্ছিন্নতা”-য় পরিণত হয়। 
উল্লেখ্য উপরোক্ত হাদীসসমূহে “আলজামাআ*র বিপরীতে এসেছে “আলফুরকা"; 
“আলইখতিলাফ: নয়। 
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ঞ্ু 
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০১ 


০২ 


০৩ 


০৪ 


০৫ 


০৬ 


ইখতিলাফ [মতভেদ] এবং ইফতিরাক [বিভক্তি] 


উভয়ের মধ্যে পার্থক্য 


নির্দেশিত নিষিদ্ধ নয় জায়ে। এবং 
অনেক সময় তা প্রশস্ততা সৃষ্টি 
করে৷ 


ইখতিলাফ কারি যে কোন সময় 
মত পাল্টতে পারে 

ইখতিলাফ সর্বদা ইফতিরাক 
[দলাদলি] সৃষ্টি করে না। 
ইখতিলাফকারী আলিম নিন্দিত 
নন,বরং তিনি ইখলাস ও 
ইজতিহাদের ভিত্তিতে প্রশংসিত ও 
পুরস্কার প্রাপ্ত। মুজতাহিদ ভুল করলে 
একটি পুরস্কার ও সঠিক সিদ্ধান্তে 
পৌঁছালে দুটি পুরস্কার লাভ করেন। 
[বুখারী ] 


ইখতিলাফের ভিত্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
ইলম বা জ্ঞান ও দলিল। দলিলের ভুল 
বুঝতে পেরে অন্যের মতও গ্রহন 
করতে পারে৷ 


ইলম, ইখলাস, ইসলামীভ্রাতৃতবোধ 
ও ভালবাসার সাথে ইখতিলাফ 
থাকতে পারে। 


ইফতিরাক [মতবিরোধ] 


নিষিদ্ধ কর্ম। কারন ইফতিরাক বা দলাদলি 
ও বিচ্ছিন্নতা সকল ক্ষেত্রেই শত্রুতা সৃষ্টি 
করে। 

ইফতিরাক কোন সময় মত পাল্টায় না 
এটাই তার চুড়ান্ত রায়। 

ইফতিরাক মানুষে মাধ্য দলাদলি মাধ্যমে 
ফিতনা ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে 
ইফতিরাককারী সব সময় নিন্দিত কারন 
সে আল্লাহ আদেশ লংঘন দ্বীদে বিভক্তি 
করে, তার মতবাদ নিয়ে খুশি! (সুরা 
মুমিনূন ২৩:৫৩-৫৪) 


পছন্দ বা প্রবৃত্তির অনুসরণ, জিদ এবং 
ইখলাসের অনুপস্থিতিফিরে আসা প্রায় 
অসম্ভব। 


ইলম, ইখলাস, ইসলামী ভ্রাতৃতবোধ ও 
ভালবাসা বিপরীতে নিজের মত প্রতিষ্ঠা 
আশাই কেবল ইফতিরাক জন্ম নেয়। 


না -ঁ 
দুপা 
ফিকহী ইখতিলাফ 
কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট বর্ণনা অনুযায়ী নবী ও রাসুলদের মাঝে কোনো বিভেদ 
ছিল না৷ তারা পরস্পর অভিন্ন ছিলেন। যদিও শরীয়তের বিধিবিধান সবার এক ছিল 
না, পার্থক্য ও বিভিন্নতা ছিল। কিন্তু তা ছিল দলিলভিত্তিক, খেয়ালখুশি ভিত্তিক 
নাউযুবিল্লাহ- ছিল না। সুতরাং বোঝা গেল, ফুরূ বা শাখাগত বিষয়ে দলিলভিত্তিক 
মতপার্থক্য বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা নয়। 
দাউদ আ. ছিলেন আল্লাহর নবী তাঁর পুত্র সুলায়মান আ.ও নবী ছিলেন। এক 
মোকদ্দমার রায় সম্পর্কে দুজনের মাঝে [ইজতিহাদগত] মতপার্থক্য হল। আল্লাহ 
তাআলা কুরআন মজীদে তাদের মতপার্থক্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেন এবং 
সুলায়মান আ.এর ইজতিহাদ যে তাঁর মানশা মোতাবেক ছিল সেদিকেও ইশারা 
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করেছেন৷ তবে পিতাপুত্র উভয়ের প্রশংসা করেছেন।১ এখানে ফুরূয়ী মাসাইল বা 
শাখাগত বিষয়ে মুজতাহিদ ইমামগণের যে মতপার্থক্য, যাকে ফিকহী মাযহাবের 
মতপার্থক্য বলে, তা দ্বীনের বিষয়ে বিচ্ছিন্নতা নয়। কারণ ফিকহের এই 
মাযহাবগুলো তো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর ইমামগণেরই মাযহাব। এগুলো 
“বিচ্ছিন্নতা নয়; বরং গন্তব্যে পৌঁছার একাধিক পথ, যা স্বয়ং গন্তব্যের মালিকের 
পক্ষ হতে স্বীকৃত ও অনুমোদিত। ফির্কা ও ফিকহী মাযহাবের পার্থক্য বুঝতে ব্যর্থ 
হওয়া খুবই দুঃখজনক ও দুর্ভাগ্যজনক বিষয়। 

ইজতিহাদের পার্থক্য হয়েছে, কিন্তু বিভেদ হয়নি। এই পার্থক্যের আগেও যেমন 
পিতাপুত্র দুই নবী এক ছিলেন, তেমনি পার্থক্যের পরও। 

সাহাবায়ে কেরামের যুগেও ফিকহের মাযহাব ও ফিকহের মতপার্থক্য ছিল, অথচ 
তাঁরা খেয়ালখুশির মতভেদ কখনো সহ্য করতেন না৷ তাদের কাছে এ জাতীয় 
মতভেদকারীদের উপাধি ছিল “আহলুল আহওয়া”, “আহলুল বিদা ওয়াদ দ্বলালাহ' 
এবং “আহলুল বিদআতি ওয়াল ফুরকা”। 

কোনো ব্যক্তি বা দল যদি শাখাগত মতভিন্নতার ক্ষেত্রে শরীয়তের নীতি ও বিধান 
অনুসরণ না করে উম্মাহর মাঝে কলহ-বিবাদ ছড়ায় তাহলে সে উম্মতের মাঝে 
বিভেদ সৃষ্টির অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হবে। তাই আমাদেরকে এসব নীতি ও 
বিধান জানতে হবে এবং শাখাগত মতভিন্নতার ক্ষেত্রে সুন্নাহ অনুসরণের এবং 
সুন্নাহর প্রতি দাওয়াতের মাসনুন ও মুতাওয়ারাছ তথা সুন্নাহসম্মত ও অনুসৃত পন্থা 
জানতে হবে। যেন এসব নীতি ও বিধানের বিরোধিতার কারণে বিচ্ছিন্নতার শিকার 
না হয়ে যাই। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, কোনো কোনো বন্ধু বিভেদ-বিচ্ছিন্নতার 
আয়াত ও হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর ইমামদের 
ফিকহী মাযহাবের উপর বিচ্ছিন্নতা ও বিভক্তির আপত্তি তুলছেন তারা একটুও 
চিন্তা করছেন না যে, নির্ভরযোগ্য ফিকহি মাযহাবের মতভিন্নতা সম্পূর্ণ বধ ও 
শরীয়তসম্মত। এটি নিষিদ্ধ বিভেদ বিচ্ছিন্নতার আওতাভুক্ত নয়। অন্যদিকে তারা 
হাদীস ও সুন্নহার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণকারী ফিকহের মাযহাবগুলোকে হাদীসের 


১১১ দেখুন: সুরা আম্িয়া (২১) :৭৮-৭৯) তাফসীরে ইবনে কাসীর, তাফসীরে কুরতুবী (১১/৩০৭-৩১৯) 
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বিপরীতে দাঁড় করিয়ে তার সম্পর্কে লোকদেরকে বিরূপ করে এবং বৈধ 
মতভিন্নতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন তারা নিজেরাই বিভেদ বিচ্ছিন্নতায় লিপ্ত। 
আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর যে কোনো ফিকহী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য 
কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে, সকল মাসায়েল মৌলিকভাবে দুই ভাগে 
বিভক্ত 

১. এ সকল মাসাইল, যার বিধান সকল মাযহাবে এক ও অভিন্ন। 
ইবাদত থেকে মীরাছ পর্যন্ত শত শত নয়; হাজার হাজার মাসআলা আছেযা “মুজমা 
আলাইহি"। অর্থাৎ এসব মাসআলায় গোটা উম্মাহর;বা মুজতাহিদ ইমামগণের 
ইজমা রয়েছে৷ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর কোনো নির্ভরযোগ্য কিতাবে ভিন্ন 
বিধান পাওয়া যাবে না। এসব বিষয়ে ইজমা এ কারণেই হয়েছে যে, এই 
বিধানগুলো হয়তো কোনো আয়াত বা মুতাওয়াতির সুন্নাহয় সরাসরি বিদ্যমান 
আছে। কিংবা এমন কোনো সহীহ হাদীসে আছে, যা উসুলে হাদীসের মানদন্ডে 
দলিলযোগ্য হওয়ার বিষয়ে হাদিস বিচারক মুহাদ্দিসদের মাঝে কোনো মতভিন্নতা 
নেই। অথবা সাহাবাতাবেয়ীনের যুগে কিংবা পরবর্তী ফকীহগণের মাঝে এ বিষয়ে 
ইজমা সংগঠিত হয়েছিল৷ 

২. এ সকল মাসাইল, যাতে ইমামগণের মাঝে মতভিন্নতা রয়েছে। 
এই মতভিন্নতা সম্পর্কে কিছু মানুষের মাঝে এই কুধারণা লক্ষ্য করা যায় যে, এ 
মতভিন্নতার সুচনা হয়েছে খায়রুল করুনের পর। অনেককে বলতে শুনা যায়; তা 
হয়েছে হাদীস বিষয়ে ইমামগণের অজ্ঞতা কিংবা হাদীস অনুসরণে অনীহার 
কারণে। অথচ ইসলামী ফিকহের ইতিহাস যারা পড়েছেন এবং মুজতাহিদ 
ইমামগণের মর্যাদা, ইলম আমল ও খোদাভীরুতা সম্পর্কে যারা অবগত অথবা 
অন্তত ফিকহের দীর্ঘ ও দলিল প্রমাণের আলোচনা সম্বলিত কিতাবাদি অধ্যয়নের 
সুযোগ যাদের হয়েছে তারা জানেন, এই কুধারণা কত জঘণ্য ও অবাস্তব। 
বাস্তবতা এই যে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর ফিকহের নির্ভরযোগ্য 
কিতাবসমূহে যেসব মাসআলায় মতভিন্নতা পাওয়া যায় তার অধিকাংশেই 
সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনের যুগ থেকেই মতভিন্নতা চলে আসছে কিংবা 


39০- দরসুল আকিদা 

বিষয়টিই এমনযাতে কোনো আয়াত বা সহীহ হাদীস নেই, এমনকি এ বিষয়ে 
সাহাবায়ে কেরামের ইজমা অথবা কোনো আছারও পাওয়া যায় না৷ মুজতাহিদ 
ইমামগণ শরঈ কিয়াসের ভিত্তিতে ইজতিহাদ করে এসব সমাধান বের করেছেন৷ 
হ্যাঁ, ফিকহের কিতাবসমুহে হাতে গোনা কিছু মাসআলা পাওয়া যাবে, যেগুলোকে 
“যাল্লাহ্‌”* বিচ্যুতি), শা, কিংবা আলইখতিলাফু গায়রুস সায়েগ (অগ্রহণযোগ্য 
মতভেদ) বলা হয়। এসব মাসাআলায় কোন কোন মুজতাহিদ থেকে নিশ্চিত ভ্রান্তি 
হয়ে গেছে। এজন্য উসুলে ফিকহ ও উসুলে ইফতার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, 
এসব মাসআলা “মামুল বিহী ফিকহ" (আমলযোগ্য ফিকহ) ও “মুফতা বিহী কওল, 
(ফতওয়া প্রদানযোগ্য সিদ্ধান্ত) নয়। কোনো মাযহাবের দায়িত্বশীল কোনো মুফতী 
এসব মাসআলা অনুযায়ী ফতওয়া প্রদান করেন না। এ ধরনের হাতে গোনা 
কয়েকটি মাত্র। 

বুখারী, সহীহ মুসলিম, জামে তিরমিযী, সুনানে আৰু দাউদ, সুনানে নাসায়ী এবং 
মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বায় যারা নামায প্রসঙ্গ অধ্যয়ন করেছেন, অথবা শুধু যদি 
শরহু মাআনিল আছারেও (তহাবী শরীফ) নামাযের হাদীসসমূহ পড়ে থাকেন 
তাহলে তাদের জানতে বাকি থাকেনি যে, অনেক বিষয়েই হাদীস শরীফে বাহ্যত 
বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। অথচ হাদীসের উৎস হল ওহী আর ওহীর ইলমের মধ্যে 
বিরোধ থাকতে পারে না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শিক্ষায় স্ববিরোধিতা থাকা 
একেবারেই অসন্ভব। অতএব প্রকৃত বিষয়টা ভালোভাবে বুঝে নেওয়া দরকার। 
দেখা যায় এক রেওয়ায়েতে তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অন্য কোথাও রাফয়ে 
ইয়াদাইন না-করার কথা আছে তো অপর রেওয়ায়েতে আরো দুই জায়গায় তা 
করার কথা এসেছে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এসেছে আরো অধিক স্থানে 
করার কথা। কোথাও “বিসমিল্লাহ” আস্তে পড়ার কথা আছে, কোথাও আছে জোরে 
পড়ার কথা৷ কোথাও আমীন আন্তে বলার কথা আছে, আবার কোথাও জোরে 
পড়ার কথা৷ 

কোনো রেওয়ায়েত থেকে বোঝা যায়, ইমামের পিছনে ফাতিহা পড়া চাই অথচ 
অন্যান্য রেওয়ায়েতে এসেছে কিরাত ফোতিহা ও সুরা) না পড়ার কথা? 
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কোনো হাদীসে তাশাহহুদের পাঠ একরকম, অন্য হাদীসে অন্য রকম। তদ্রপ ছানা, 
তাসবীহাত, দরূদ ও দুআয়ে কুনুতেরও বিভিন্ন পাঠ রয়েছে। এ ধরনের আরো বহু 
বিরোধ ও বৈচিত্র্য 
তো প্রকৃত বিষয় সম্পর্কে যারা ওয়াকিফহাল নন তারা কখনও কখনও দিশেহারা 
বোধ করে থাকেন৷ আর এটাই স্বাভাবিক। তবে বিশেষজ্ঞরা জানেন যে, এখানে 
বাহ্যত যে বিরোধগুলো দেখা যাচ্ছে তা এজন্য সৃষ্টি হয়নি যে, -নাউযুবিল্লাহ-ওহীর 
শিক্ষাতেই কোনো বৈপরিত্য ও স্ববিরোধিতা রয়েছে৷ কিংবা রাসুলে কারীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে স্ববিরোধী নির্দেশনা দিয়েছেন! না, 
কক্ষনও না৷ 

হাদীসের মধ্যে বাহ্যিক বিরোধগুলোর প্রকৃত কারণ 

১. সুন্নাহর বিভিন্নতা। অর্থাৎ অনেক বিষয়ে একাধিক মাসনূন তরীকা রয়েছে। এই 
হাদীসে যে পন্থাটা এসেছে সেটাও মাসনূন এবং অন্য হাদীসে যা এসেছে তা-ও 
মাসনূন। যেমন ছানাতে “সুবহানাকা ...” পড়াও সুন্নাহ, আবার “আল্লাহুম্মা ইন্নী 
ওয়াজজাহতু...পড়াও সুন্নাহ! কুনুতে “আল্লাহুম্মাহিদনী...? পড়াও সুন্নাহ 
আবার “আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতাঈনুকা” পড়াও সুন্নাহ। কওমাতে “রাববানা লাকাল 
হামদ?ও বলা যায়, “রাববানা ওয়ালাকাল হামদ”"ও বলা যায়, “আল্লাহুম্মা 
রাববানা” লাকাল হামদও বলা যায়৷ তদ্রপ হাদিসে বর্ণিত অন্য দুআও পড়া যায়। 
সবগুলোই সুন্নাহ। 

২. বহু বিরোধ এমন রয়েছে যেখানে দুটো বিষয়ই হাদীস শরীফ কিংবা 
কোনো শরয়ী দলীলের দ্বারা প্রমাণিত। অর্থাৎ দুটোরই উৎস সুন্নাহ, কিন্তু 
বিভিন্ন আলামতের ভিত্তিতে কোনো ফকীহ তাদের একটিকে উত্তম ও অগ্রগণ্য 
মনে করেন আর অন্যটিকে মনে করেন বৈধ ও অনুমোদিত। আবার অন্য ফকীহ 
এর বিপরীত মত পোষণ করেন। এটাও মুলত “সুন্নাহর বিভিন্ততা”রই অন্ত্ভূক্ত। 
রাফয়ে ইয়াদাইন [রুকুতে যাওয় এবং উঠার সময় তাকবীর বলে হাত উত্তোলন] 
আমীন জোরে-আস্তে পড়া; ইত্যাদি বিষয়গুলো এই শ্রেণীর 
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৩. কিছু দৃষ্টান্ত এমনও রয়েছে যে, প্রথমে একটা বিষয় “মাসনূন" বা “মুবাহ' 
ছিল পরে তা মানসুখ (রহিত) হয়ে ঘায়। এর স্থলে অন্য একটি পদ্ধতি প্রদান 
করা হয় আর প্রথম পদ্ধতি পরিত্যাগ করা হয় বা সেটা “মাসনূনে"র পর্যায় থেকে 
“মুবাহ" বা “বৈধতার পর্যায়ে নেমে আসে। পরিভাষায় একে নাসিখ মানসুখ বলে। 
ইসলামের প্রথম যুগে নামাযে সালামের জওয়াব দেওয়া যেত। এটা বৈধ ছিল। 
তখন প্রয়োজনীয় কথা বলারও অবকাশ ছিল৷ কিন্তু পরে তা মানসুখ হয়ে যায়। এ 
প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন_ 
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তদ্রপ একটা সময় পর্যন্ত রুকুতে দুই হাত একত্র করে দুই হাটুর মধ্যে রাখা ছিল 
মাসনুন পদ্ধতি। পরে দুই হাতের আঙুল দ্বারা দুই হাটু ধরা মাসনূন সাব্যস্ত হয়৷ 
তবে প্রথম পদ্ধতি নাজায়েয করা হয়নি। 

৪. কিছু ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে একটি পদ্ধতি হল সুন্নাহ আর অন্যটি করা 
হয়েছিল ওজরবশত। কিন্তু কেউ কেউ একেও সুন্নাহ মনে করলেন। যেমন শেষ 
বৈঠকে বসার একটি মাসনূন পদ্ধাতি রয়েছে যা কারো অজানা নয়৷ আরেকটি 
পদ্ধতি হল যেটা মহিলাদের জন্য মাসনুন। কোনো কোনো বর্ণনায় চারজানু হয়েও 
বসার কথা এসেছে। কিন্তু প্রাসঙ্গিক সকল হাদীস সামনে রাখলে এবং নামাযের 
পদ্ধতি প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রীতি ও ধারা সম্পর্কে চিন্তা- 
ভাবনা করলে বোবা যায় যে, পুরুষের জন্য ওই প্রসিদ্ধ পদ্ধতিটাই মাসনূন তরীকা 
অন্য পদ্ধতিগুলোও কখনো কখনো অনুসরণ করা হয়েছিল ওজরবশত কিংবা শুধু 
বৈধতা বোঝানোর জন্য। 

৫. এমন কিছু উদাহরণও রয়েছে যেখানে মাসনূন তরীকা একটিই, বিভিন্ন 
হাদীসে যা উল্লেখিত হয়েছে। আর ভিন্ন পদ্ধতি যা কোনো কোনো বর্ণনায় 
পাওয়া যায় সেটা সহীহ হাদীস নয়, বর্ণনাকারীর ভ্রান্তি। কিন্তু কোনটা সহীহ হাদীস 
আর কোনটা বর্ণনাকারীর ভুল এই সিদ্ধান্ত শুধু হাদীসবিশারদ ইমামগণই দিতে 
পারেন৷ তীরা যদি একমত হয়ে কোনো ফয়সালা প্রদান করেন তবে সেটাই 


১১4 সহীহ বুখারী ৪২; সুনানে আবু দাউদ ৯২০ 
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নির্ধারিত। আর যেখানে তাদের মধ্যে মতভেদ হয়, এবং অবশ্যই তা যুক্তিসংগত 
মতভেদ, সেখানে প্রাজ্ঞ ও পারদর্শী ব্যক্তি চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে কোনো এক মত 
অবলম্বন করবেন। সাধারণ মানুষ অনুসরণ করবেন কোনো একজনের সিদ্ধান্ত। 
এবার [চিতা করন: এই বিরোধপুর্ণ বিষয়গুলোর প্বৃত অবস্থা উদঘাটন করা যে 
কোনাটা এনাহও বাভিনতা আর কোনাগা উভম-অনুতমের পাব) আর কোথায় 
সুরাহ বলাম ওজরের পরসঙগ-4) অবশাই দলীলের /ভাতিতেই হতে হবে কিভ এই 
দলীলা আলামত ও লক্ষণগুলো এত সুস্পই ও সুনিদিউ নয় যে ফে কারো পক্ষে 
তা অনুধাবন করা এবং তার আলোকে গিছা7জে উপনীত হওয়া সভব। 49 এমন 
এক ক্ষেত যেখানে ইজতিহাদ ও ফিকহী প্রত্জা অপরহাধ প্রথম থেকেই এই 
গুরু দায়িত্ব উম্মাহর ফকীহ ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের উপরই ন্যস্ত ছিল 
এবং এটা ফিকহে ইসলামীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রসঙ্গ। আর যেহেতু 
এই ক্ষেত্রগুলো ইজতিহাদ-নির্ভর তাই এখানে দ্বিমত সৃষ্টি হওয়া আশ্চর্যের বিষয় 
নয়। 

৬. অনেক বিষয়ে মতভেদ শুধু এজন্য হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহে 
একাধিক ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে। এখানে বিভিন্ন লক্ষণ দ্বারা কোনো একটি 
ব্যাখ্যাকে শুধু অগ্রগণ্যই বলা যায়, এই ব্যাখ্যাটাই সুনিশ্চিত আর অন্যটা ভুল-এটা 
বলা যায় না৷ এ ধরনের ক্ষেত্রেও কিতাব ও সুন্নাহর বিশেষজ্ঞ ফুকাহায়ে উম্মাহর 
(আইনম্মায়ে মুজতাহিদীন) মাঝে মতভেদ হওয়া অবশ্য্তবী। 

কোনো কোনো “নুসুসে শরইয়্যাহ” তে দেলীলের পাঠ, আয়াত হোক বা হাদীস) 
একাধিক ব্যাখ্যার যে অবকাশ থাকে সেটা কখনও লুগাত বা ভাষাগত কারণে হয়। 
অর্থাৎ আরবী ভাষাতেই সে শব্দ বা বাক্যের একাধিক অর্থ রয়েছে৷ কখনও 
এজন্যও হয় যে, আলোচ্য বিষয়ে এই “নস” ছাড়াও অন্যান্য দলীল ও “নস, 
বিদ্যমান রয়েছে। সেগুলো সামনে রাখা হলে দেখা যায়, প্রথমে ওই নসের যে অর্থ 
বোবা যাচ্ছিল তা আর নিশ্চিত থাকছে না। অন্য ব্যাখ্যারও অবকাশ সৃষ্টি হচ্ছে। 
এসব ক্ষেত্রে বিভিন্ন লক্ষণ ও আলামতের মাধ্যমেই সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে, কোন 
ব্যাখ্যাটা অধিক উপযোগী বা অধিক সামঞ্জস্যশীল। বলাবাহুল্য, যখন লক্ষণ বিভিন্ন 
হবে তো নসের ব্যাখ্যা নির্ণয়ে মতভেদ হওয়াটাই স্বাভাবিক! 
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এ ধরনের মতভেদের দৃষ্টান্ত নবীযুগেও বিদ্যমান ছিল। যেমন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গযওয়ায়ে আহযাব (খন্দকের যুদ্ধ)-এর 
মতো কঠিন গযওয়া থেকে ফিরে আসলেন এবং হাতিয়ার রেখে গোসল করলেন। 
ইতিমধ্যে হযরত জিবীল আ. এসে বললেন, আপনি অস্ত্র রেখে দিয়েছেন? আল্লাহর 
কসম! আমরা তো এখনও পর্যন্ত অস্ত্র ছাড়িনি। জলদি চলুন। এটাই আল্লাহর 
আদেশ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কোন দিকে যাব? 
জিবরীল আ. বনু কুরাইযার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, ওই দিকে। রাসূলে কারীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে বের হলেন এবং হযরত বিলাল রা.-কে 
ঘোষণা দিতে বললেন- 
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“যে রাসূলুল্লাহর বাধ্য ও অনুগত সে যেন বনু কুরাইযায় যেয়েই আছরের নামায 
5৩ 
ঘোষণা শোনামাত্র সবাই অস্ত্র হাতে রওনা হয়ে গেলেন অনেকেই সময়মতো 
পৌঁছে গেলেন। আর কিছু সাহাবী রাস্তায় ছিলেন। এদিকে আছরের সময় শেষ হয়ে 
যাচ্ছিল৷ এঁদের মধ্যে মতভেদ হল যে, নামায কোথায় পড়া হবে৷ কিছু সাহাবী 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ দিয়েছেন। অন্যরা বললেন, রাসূলুল্লাহর উদ্দেশ্য এই 
ছিল না যে, আমরা নামায কাযা করি। শেষে কিছু সাহাবী পথিমধ্যেই নামায পড়ে 
রওনা হলেন, অন্যরা বনু কুরাইযায় পৌঁছে নামায পড়লেন। তখন সূর্য অস্তমিত 
হয়েছে। তাঁদের বক্তব্য ছিল, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
আদেশ পালন করেছি। অতএব আমাদের কোনো অপরাধ নেই। বর্ণনাকারী বলেন, 
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অর্থাৎ যারা পথিমধ্যে নামায পড়েছেন তারাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ঈমানের কারণে ছওয়াবের আশায় নামায পড়েছেন আর যারা 
কাযা করেছেন তারাও রাসূলুল্লাহর আদেশের উপর ঈমান ও ছওয়াবের আশায় 
কাযা করেছেন। 
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পরিশেষে এই ঘটনা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে 
উপস্থাপিত হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকেই 
ভৎর্সনা করলেন নাস, 
এই মতভেদ যেহেতু রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশের অর্থ 
নির্ধারণ নিয়ে হয়েছিল এবং প্রত্যেকেরই ছিল নবীজীর আন্গত্য ও 
ইবনুল কাইয়েম রাহ. “যাদুল মাআদ”” গ্রন্থে আলোচনা করেছেন যে, বাস্তবে 
কাদের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল৷ তিনি বিস্তারিতভাবে লিখেছেন, যারা নামায কাযা 
করেননি তাদের সিদ্ধান্তই ছিল সঠিক। তারা দুই ছওয়াবের অধিকারী। আর অন্যরাও 
যেহেতু “নস”-এর বাহ্যিক অর্থ অনুসরণ করেছেন এবং তাদেরও লক্ষ্য ছিল 
রাসূলুল্লাহর আনুগত্যই তাই তারা “মাযুর” এবং এক ছওয়াবের অধিকারী।5 
“শরয়ী নস'-এর অর্থ নির্ধারণের ক্ষেত্রে কখনও কখনও সাহাবা-যুগেও মতভেদ 
হয়েছে এবং যেহেতু তা যুক্তিসংগত ছিল তাই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম কারো উপরই আপত্তি করেননি। 
প্রসঙ্গত, শরীয়তের রীতি_ও প্রকৃতি সম্পর্কে যাদের সঠিক ধারণা নেই তারা 
মতভেদ শব্দটি শোনামাত্রই ভ্রকুঞ্চিত করেন এবং কিছুটা যেন বিব্রত হয়ে পড়েন, 
বিশেষত নামাযের মতো মৌলিক ইবাদতের বিষয়ে মতভেদ, যা ঈমানের পর 
ইসলামের সবচেয়ে বড় রোকন, তাদের পক্ষে একেবারেই যেন অসহনীয়! 
তাদের জানা থাকা উচিত যে, মতভেদমাত্রই পরিত্যাজ্য নয়৷ কেননা কিছু 
মতভেদ আছে, যার প্রেরণা দলীলের অনুসরণ। স্বয়ং দলীলই ওই মতভেদের 
উৎস। আর কিছু মতভেদ আছে যা সৃষ্টি হয় মূর্খতা ও হঠকারিতার কারণে দলীল 
সম্পর্কে অজ্ঞতা কিংবা দলীলের শাসন মানতে অস্বীকৃতিই এই মতভেদের উৎস৷ 
প্রথম মতভেদ শরীয়তে স্বীকৃত আর দ্বিতীয়টা নিন্দিত। বিষয়গত দিক থেকে 
ঈমানিয়াত ও আকাইদ অর্থাৎ ইসলামের সকল মৌলিক আকীদা এবং শরীয়তের 


১১১ সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, ৪১১৯; সহীহ মুসলিম ১৭৭০; সীরাতে ইবনে হিশাম খ. ৬, পৃ. ২৮২, ২৮৪ 
১১৫ যাদুল মাআদ ফী হাদয়ি খাইরিল ইবাদ সা. খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা ১১৮-১১৯; হাদয়ুহ ফিল আমান 
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সকল অকাট্য মাসআলা ওই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত যেখানে দলীলভিত্তিক কোনো 
ইখতিলাফ-মতভেদ হতেই পারে না। এজন্য দেখবেন, এসব বিষয়ে আইনম্মায়ে 
দ্বীনের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। এক্ষেত্রে কেউ মতভেদ করলে তা অবশ্যই 
হঠকারিতা। আর ওই মতভেদকারী হয় মুবতাদি (বিদআতী) কিংবা মুলহিদ 
(বেদ্বীন) কিন্তু ফুরূয়ী মাসাইল, এতেও শ্রেণীভেদ রয়েছে, এর ধরনটা ভিন্ন। এখানে 
দলীলভিত্তিক মতভেদ হতে পারে এবং হয়েছে৷ শরীয়তে এটা স্বীকৃত এবং 
শরীয়তই একে বহাল রেখেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ, 
খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ এবং সাহাবা ও তাবেয়ীন যুগেও এটা ছিল এবং 
কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে৷ 
এই মতভেদের বিষয়ে শরীয়তের বিধান হল তা বিলুপ্ত করার চেষ্টা ভুল 
এবং একে বিবাদ-বিসংবাদের মাধ্যম বানানো অপরাধ। দলীলভিত্তিক 
মতভেদ স্বীকৃত; বরং নন্দিত, কিন্তু বিবাদ-বিসংবাদ হারাম ও নিষিদ্ধ। 
এই শ্রেণীর ফুরূয়ী ইখতিলাফ (শাখাগত বিষয়ে মতভেদ) প্রকৃতপক্ষে গন্তব্য 
পৌঁছার একাধিক পথ। সিরাতে মুস্তাবকীমেরই বিভিন্ন পথরেখা। এগুলোর 
কোনোটাকেই প্রত্যাখ্যান করা কিংবা অনুসরণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা শরীয়তের 
দৃষ্টিতে অবৈধ। এটা ইলাহী নীতির বিরোধী, যা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর যবান মুবারকে উচ্চারিত হয়েছে- 

০১388] 0০1১৯ 9 ৯:০1 ও ০০৯ ৫১ 
“দুজনই সঠিক, অতএব পড়তে থাক” অতঃপর কোনো দলকেই তিনি ভৎ্সনা 
করলেন না।57 
কেউ যদি প্রশ্ন করেন যে, এই মতভেদ বিদ্যমান রাখার তাৎপর্য কী, তাহলে এর 
সুনিশ্চিত ও বিস্তারিত উত্তর তো আখিরাতেই আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে জানা 
যেতে পারে৷ অভিন গন্তব্যের জন্য বিভিন্ন পথ কেন নির্দেশ করলেন, সিরাতে 
মুস্তাকীমে বিচিত্র পথ-রেখার সমাবেশ কেন তিনি ঘটালেন? তিনি কি ইচ্ছা করলে 
সিরাতে মুস্তাকীমের একটিমাত্র ধারাই জারি করতে পারতেন না? অবশ্যই 


53? সহীহ বুখারী ৫০৬২ 
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পারতেন। কিন্তু এখানে রয়েছে প্রজ্ঞার অতল গভীরতা, যার সবটা জেনে ফেলার 
আকাঙ্খাই হাস্যকর। তবে যতটুকু তিনি বান্দাদের সামনে প্রকাশ করেছেন তা-ও 
প্রশান্তির জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ আমাদের বুঝার তাওফিক দান করুন৷ এবং সুন্াহের 
ভিত্তিতে উম্মাহর এক্য বা জামাআহ রক্ষা করার তাওফিক দান করুন। আমিন 
বিস্তারিত দেখুন... 


১38 কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জামাআত ও এক্য (ডা.আব্দুল্লাহ জাহা্গির রাহি.) 


11000://995010179110-051.0017/101090000/00-810-501017911-210109-181791-0-0100/ 
উম্মাহর এক্য : পথ ও পন্থা (শায়খ আব্দুল মালেক হাফি.) 
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পর্ব ৩ 1)00)5://৬.2119৬7981-.00107/017/211015/702/ 
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| আরিদাতুত বাহাবী | 


ইমাম আবু জাফর আত-্বাহাবী রাহি. বলেন, 
২০ ০ বি ০৪০1 এ| :3058$9 
“যে সব বিষয়ে; আমাদের জ্ঞান অস্পষ্ট সে সব বিষয়ে আমরা বলব, “আল্লাহ 
রাববুল আলামীন অধিক জানেন 


এ ক ৪০৪ ০০০৭9 ১৯ ৪ ০৯১। ০ শুভ ও০৪ 
“সফরে ও নিজ বাসস্থানে অবস্থানকালে: আমরা মোজার উপরে মাসেহ করার 
পক্ষে মত প্রদান করি। যেমন হাদীসে এর উল্লেখ এসেছে" 

গে ৪৯ ০৯৪০১৯০ এ ৩০ ৯৭ লো 8৪ 39০০০ আলী ৬৭1 

0:০5 5 2৮213 55 2 

“হ্ু-জিহাদ দুটিই ফরয: যা মুসলিম শাষকের অধীনে কিয়ামাত পর্যন্ত অব্যাহত 

থাকবে: চাই সে সতকর্মশীল হোক বা অসতকর্মশীল। এ দু'টি জিনিসকে কোনো 
কিছুই বাতিল কিংবা রহিত করতে পারবে না।” 

১৪০২০ ৩ ৩২৩৪৩ 185৬৪: 

“আমরা কিরামান-কাতিবীন (সম্মানিত লেখকবৃন্দ) ফেরেম্তাদের ওপর ঈমান 

রাখি, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আমাদের ওপর পর্যবেক্ষক হিসেবে নিযুক্ত 

করেছেন।। 


৯] 01501০০8০9৭ ১৮১১] 49 05813 
|. | মালাকুল মাউতের (মৃত্যুর ফিরিশতার) ওপরও ঈমান রাখি। যাকে 
ৃষ্টিকুলের রূহসমূহ কবয করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছো 
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48১9 4300০ ১৯৪ ৪, 58959 945 ০194৪ ১811 04 ৩ ১হা। ০1533 
(5 এ এত এ ৪০ এ 09:50 002 ১৩৪৬ 43 ৬০৪৬0৪1০493 
, ৯89০ এ 94০) 22 ০০৪ 
“আমরা শাস্তিযোগ্য ব্যক্তিদের জন্য কবরের আযাৰ ও তার শাস্তির প্রতি ঈমান 
রাখি এবং এও ঈমান রাখি যে, কবরের ও নাকীর তা) মত 
ব্যক্তির রব ও নবী সম্পর্কে জিডেস করবেনা! এ সম্পর্কে; সা. 
এবং সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু “আনহুমের নিকট থেকে বহু হাদীস ও উক্তি 
বর্ণিত হয়েছে। 
01981 ১৪১ ৩০৬১ ঠ আত 95) 35559 উ্রাও 
“কবর জান্নাতের বাগিচাসমূহ হতে একটি উদ্যান অথবা তা জাহান্নামের 
চট লা 
6189 ০৮:৯9 ০০১৭9 এও 2 0১] ৪9৯9 ৬৬০৩ ৩১ 
01919010009 ভি) 1 না 
“আমরা পুনরুখান, কিয়ামাত দিবসে আমলের প্রতিফল, (আল্লাহর সমীপে) পেশ 
করা, হিসাব নিকাশ, আমলনামা পাঠ, সওয়াব, (প্রতিদান) শাস্তি, পুলসিরাত এবং 
মীযান এসবের উপর ঈমান রাখি! 
25 9156 20 919 ০096 ১91 93 ১9985 15419 
5২০ ১১০২ হী এ! ক ৪ ৬৩ 9৬1 35 এভন এ 921 
বনি 
410৯1০ 
“(আরও ঈমান রাখি যে,) জানাত ও জাহান্নাম পূর্ব হতে সৃষ্ট হয়ে আছে। এ দু"টি 
কোনো দিন লয় প্রাপ্ত হবে না এবং ক্ষয় প্রাপ্তও হবে না৷ আল্লাহ তা“আলা 
জান্নাত ও জাহান্নামকে অন্যান্য সৃষ্টির পূর্বে সৃষ্টি করেছেন এবং উভয়ের জন্য 
বাসিন্দা সৃষ্টি করেছেন৷ তিনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহে জানাতে 
প্রবেশ করাবেন এবং যাকে ইচ্ছা জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন৷ আর তা হবে তার 
ন্যায় বিচার প্রত্যেকেই সেই কাজ করবে যা তার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং 
যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেখানেই সে যাবে। 


40০9- দরসুল আকিদা 
০ 0385 এও ৯৯ 
| 'ভালো ও মন্দ উভয়ই বান্দার জন্য নির্দিষ্ট করে লেখা হয়েছে” 
০০৩) চা ড৪। ১০32 এপ ৩৯৪৩] 2০0০3 
৮) 2: এ ৩৪ 22525) 1 ০2] €০ ভে 4৪ 9২৭] 
081 9৯9 ০44৯1 9 3 ৭ 0 লে ৭ ২5953 ০৪) 
650 5 21 ০ ১ গো 
“সামর্থ্য” যো প্রত্যেক কর্মের জন্য অপরিহার্য আর তা) দু'ধরণের- (১) যে 
সামর্থ্য বান্দার কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট (কর্ম বাস্তবায়িত করার সময় থাকা 
অপরিহার্য) যেমন কাজটির তাওফীক (যথাযথভাবে সম্পন্ন করার সুযোগ) তা 
কোনো সৃষ্টির গুণ হতে পারে না, বেরং তা কেবল আল্লাহর হাতে আর তাঁরই 
গুণ) এ ধরনের সামর্থ্য কেবল কার্য সম্পাদনের সময়েই অর্জিত হয়। পক্ষান্তরে 
(২) যে “সামর্থ্য”? বলতে বুঝায় বান্দার সুস্থতা, সচ্ছলতা, সক্ষমতা, অঙ্গ 
প্রতঙ্গের নিরাপত্তা, তা অবশ্যই কর্মের পূর্বেই থাকা প্রয়োজন আর এটার সাথেই 


তাকলীফ (তথা বান্দার জন্য আল্লাহ্‌র নির্দেশনা) সম্পৃক্ত। (অর্থাৎ এটা থাকলেই 
আল্লাহর আদেশ-নিষেধ তার উপর প্রযোজ্য হয় নতুবা নয়) আর এটা যেমন 


আল্লাহ তা“আলা বলেছেন, 
নব 
তিনি কাউকে তার সামর্থের উর্ধে দায়িত্ব দেন না।” সূরা আল-বাকারা, ২৮৬ 
| ০ ৩৫5 এঞ। ড৯ ১০ ৩০3 

বান্দাদের যাবতীয় কর্ম আল্লাহর সৃষ্টি এবং তা বান্দাদের উপার্জন। 

:১8৮8 9৯3 দহ | 098৮৭ 3 59988৮2 5 উ! গাছ এ খ পও 
02 9 ১০১ 243৯ 3১৯৬ 2৪৯: :৫0 98 রও এ 5% 9 0১৯ সা 
এ 2০05 2] ০০ ১০১ হি পু 2 3140 24৯০ ০৯ 


আকিদাতুত্ব ত্বহাবী - 410 
“আল্লাহ তা“আলা তাঁর বান্দাদের উপর তাদের সামর্ঘ্যের অধিক দায়িত্বভার ন্যস্ত 
করেন না। আর তারাও ততটুকুই দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা রাখে যতটুকু বোঝা 
আল্লাহ তাদের উপর চাপিয়ে থাকেন। আর এটাই হচ্ছে 
405155590৯৯ 
“আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো সৎ কর্ম করা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত 
থাকার ক্ষমতা কারও নেই।”, এ বাণীর তাফসীর বা ব্যাখ্যা 
“এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ রাববুল আলামীনের সাহায্য ছাড়া কারো কোনো অপরাধ 
থেকে বাঁচার এবং নড়া-চড়া করার ক্ষমতা নেই৷ অনুরূপভাবে, আল্লাহ 
তা'আলার তাওফীক ছাড়া আল্লাহর আনুগত্য বরণ করার এবং তার উপরে দৃঢ় 
থাকার সাধ্য কারও নেই। 
2385 006 9১২৪9 45455 ১93 এ এ] 2৯০০ ৩০৯২ ৪৪৪ ৩৪ 
21০ 95 9১০ ৮০৪5 ০ এত এন 5৮28 5053 গং ০৯৭ 
০ 0- ১) ০১ ৮৪০ 0৫ ০০ 5১৪9 ০১৯ € ৯৭ 05 ০০ ০৭৪ 0 


€995১9 ৩ 
“পৃথিবীতে যা কিছু সংঘটিত হয়, তা আল্লাহর ইচ্ছা, তাঁর জ্ঞান, তাঁর ফায়সালা 


এবং তাঁর বিধান অনুসারেই হয়ে থাকে। তাঁর ইচ্ছা সমস্ত ইচ্ছার উপরে। তাঁর 
ফায়সালা সমস্ত কৌশলের উর্ধেব। যা ইচ্ছা তিনি তাই করেন। তিনি কখনও 
অত্যাচার করেন না। তিনি সর্ব প্রকার কলুষ ও কালিমা হতে পবিত্র এবং সব 
রকমের দোষ ত্রুটি হতে বিমুক্ত। তিনি যা করেন সে সম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসিত 
হবেন না। পক্ষান্তরে, অন্য সবই স্বীয় কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।”539 

০০9১১025885 8408১753 ৪৬৯৯ 95১ ৪৪) 
“জীবিত ব্যক্তিদের দো“আ এবং দান-খয়রাত দ্বারা মৃত বক্তিরা উপকৃত হয়ে 
থাকে।? 


১১? সুরা আল-আম্ষিয়া ২৩ 


411- দরসুল আকিদা 
| ৮০০৪৩ ০১9০৪] ০৯৯০০০০1৩23 
“আল্লাহ তা'আলা দোণআ কবুল করেন এবং বান্দাদের প্রয়োজন মিটিয়ে 
থাকেন।? 
১০৩ ০১৯০ 2805 পোজ এ ০০ ও ও এজ এ ও ৪ 0৪ 9 
০১৯ 93135 053 5১8 ২৪৪ ০১০ 28৮ এ ০০ ও 
আল্লাহ তা“আলা সব কিছুরই মালিক এবং তাঁর মালিক কেউ নয়। মুহুর্তের 
জন্যও কারো পক্ষে আল্লাহর অমুখাপেক্ষী হওয়া সম্ভব নয়৷ যে ব্যক্তি মুহুর্তের 
জন্য আল্লাহর অমুখাপেক্ষী হতে চাবে, সে কাফির হয়ে যাবে এবং লাঞ্ছিত 
হবে। 
০9 ০০২৭৫ উ 9 ৩০৯ এও 
“আল্লাহ তাআলা ক্রুদ্ধ এবং রুষ্ট হন, তবে তা মাখলুকের ন্যায় নয়।' 
1৯ ১১1 ০4 ০৪০১৯ এ3 ০৮০০৭৮০ এ এ ৩১৭০ ৯৩ 
ট ১১২১ রি ০৯3 ৬০১৪ ০০ ০০৯ ৫৬ ১৯৩০ 1933 ১ 39 
৬) ১ 7২89 ০905 13 ৩৯১ ০২৯০ 595 এ! 6৯২২: 
1953 


“আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণকে ভালোবাসি 
তবে তাদের কারও ভালোবাসার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করি না এবং তাদের কারও 
থেকে বিমুক্তি ঘোষণা করি না। তাদের সাথে যারা বিদ্বেষ পোষণ করে অথবা 
যারা তাদেরকে অসম্মানজনকভাবে স্মরণ করে আমরা তাদের প্রতি বিদ্বেষ 
পোষণ করি। আমরা তাদেরকে শুধু কল্যাণের সাথেই স্মরণ করি। তাদের সঙ্গে 
মহববত রাখা দীন ও ঈমান এবং ইহসানের অংশ। আর তাদের প্রতি বিদ্বেষ 
পোষণ করা কুফুরী, মুনাফিকী এবং সীমালংঘন করার পর্যাযুক্ত টু 

১5831 5৩5 ০০১ 929 485 এ|। ৪৮০ | ০9০০ ৩৬ ১ এ 28১৭॥ ৬১7 

4559] ৩১ ১০৮ 2 ভে এতি 9 আ| ১৪ 4০ এ|। ক) 


এ ৩০১ ৮] জা 0 লেখি ০ এআ ৮59 এ এ ৮৯০ 
02158152585 21২] ১9 ৫০০১০ 


আকিদাতুত্ব ত্বহাবী - 412 
“আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর সর্বপ্রথম আবু বকর 
রাদিয়াল্লাহু “আনহুর খেলাফতকে স্বীকৃতি দেই। অতঃপর পর্যায়েক্রমে উমর 
ইবন খাত্তাব, উসমান ও আলী রাদিয়াল্লাহু “আনহুমকে খলীফা বলে স্বীকার করি৷ 
তারাই ছিলেন সুপথগামী খলীফা ও হিদায়াতপ্রাপ্ত নেতা 
5415 2৯ 0359 ১০9৭30০ এ ০০ | 050 880০ জ৯2£ চা ৩3 
2187 ১৪4৩০ এ ০৭ | 09০8 45৩ ০ 238 3 
১০9 ০3919 59053 2953 ০9০5 ০১০৩ 59২ ঠা 2৯3 ৭৭৭ 
৯১৬ ৩৯০ 989 তাত ৩১8০ 9 ০০৪১০ ৩১ ১০৯০] ০৩ ০৯ 
০8৮০ ০8০ এ|। ৪২০) 281 
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দশজন সাহাবীর নাম উল্লেখ করে 
জান্নাতের সাক্ষ্য প্রদান করি। কারণ, এ সম্পর্কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুসংবাদ দান করেছেন এবং তার উক্তি সত্য। তীরা 
হলেনঃ (১) আবু বকর রাযি. (২) উমর রাযি. (৩) উসমান রাযি. (8) আলী রাযি, 
(৫) তালহা রাযি. (৬) যুবাইর রাযি. €৭) সাদ রাযি. ৮) সা“ঈদ রাযি. (৯) 
আবদুর রহমান ইবন আউফ রাষি. (১০) আমীনুল উম্মাহ (জাতির বিশ্বাসভাজন) 
আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু “আনহুম (আল্লাহ তাদের সবার ওপর 
সন্তুষ্ট হোন) 
৯1599 টি 4 ৬১০ এ এ ০৯ , ৮ ওঃ ১ ৩০ ১০3 
35 6 ২৪ ৪৮৯১ 0 ০০ ০৯০৪৭ 59১6 ৭৬০০ & ৩০ ০০১৩ 
98] 
যে ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ও তীর পবিত্র স্ত্রীগণ 
ও সম্মানিত বংশধরদের সম্পর্কে ভালো মন্তব্য করে সে মুনাফিকী থেকে নিষ্কৃতি 
পায়।” 


413- দরসুল আকিদা 
919 ১1 এ ০31 95 ৯ ৩৭9 ০০৯80] ০5 এ 2429 
০ 988 59: 8৯04১ 355 এল এ ০5১৫৬ ১ ৮909 এঞ্। 0১13 
:পূর্বে গত হওয়া সালাফে সালেহীন (নেককার পূর্বসূরী) আলেমগণ এবং 
তাঁদের যথাযথ পদাঙ্ক অনুসারী কল্যাণের অধিকারী হাদীসবিদগণ ও ফিকহের 
জ্ঞানের অধিকারী গবেষকগণকে আমরা যথাযথ সম্মানের সঙ্গে স্মরণ করি আর 
যারা এদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে তারা সঠিক পথের পথিক নয়। 

১5 :0909 ৮১ (তি গুউসি। ০5 ১৭ পল গঞ্জ) ০2 আপ এ ১9 
. | ৮০৯ ০১০ ৫8113 
09 ৬০ ২৪ ০০৫9 পক্এ০৫ ৬৪৪৯ ৬০৯৪ 
আমরা কোনো ওলীকে কোনো নবীর ওপর প্রাধান্য দেই না বরং আমরা বলি 
যে কোনো একজন রাসুল সকল ওলী থেকে শ্রেষ্ঠ। ওলীদের কারামত সম্পর্কে 
যে খবরাখবর আমাদের নিকট পৌঁছেছে এবং যা বিশ্বস্ত বর্ণনার মাধ্যমে 

পরিবেশিত হয়েছে আমরা তার উপর ঈমান রাখি, 


40০22১5০৪৪৪ 00559 এআ 2 5১৯ ৪০ 25 2৭ 03 ৩৪৯9 
203 ৫১১১ 1৬১৯০ 95 | (98 ৬5৮ এ ০ 2১ 
ও 14০১০95০০১১ 

দাজ্জীলের আবির্ভাব, আসমান থেকে ঈসা আলাইহিস সালামের 


নামক প্রাণীর স্বীয় স্থান হতে আবির্ভাবের ওপরও ঈমান রাখি 


সূচী 


৫) কিয়ামাতের সমূহের 
তর আলামত 
এত ূ্‌ 
্ রে র প্রকার 
৩ 
সমূহ 


হযরত হুযায়ফা রাঃ বলেন: আমরা পরস্পর আলাপ রত অবস্থায় ছিলাম, নবী করীম 

সাঃ এসে জিজ্ঞাসা করলেন; তোমরা কী প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলে? 

১১. লা ০১০ 135 ৯ 295 01 তয় 208 ০৬ এ এস 
১১১৯৭] এনএ ১০৮৮০, ০0৯9 49৭| 

সবাই বলল; কিয়ামত প্রসঙ্গে। তখন নবী করীম সাঃ এরশাদ করলেন” কিয়ামত 

08555578685 


পা 13 
রাকা 
ভূমিধবস "; ময়দানে দিকে তাড়নাকারী বিশাল অগ্নি। 


আকিদাতুত্ব ত্বহাবী - 416 
অন্য এক বর্ণনায় ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশ, কাবা শরীফ ধ্বংস এবং মানুষের 
অন্তর থেকে কুরআনুল কারীম উঠিয়ে নেয়ার কথাও উল্লেখ রয়েছে। 

ছোট আলামত » অতীতে প্রকাশিত হয়ে গেছে 
1) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এর আগমণ ও মৃত্যু বরণ। 
2) চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া। 
3) বায়তুল মাকদিস (ফিলিস্তীন) বিজয়। 
4) ভন্ড ও মিথ্যুক নবীদের আগমণ। 
5) হেজায অঞ্চল থেকে বিরাট একটি আগুন বের হওয়াস4০ 

অতীতে প্রকাশিত হয়ে; বর্তমানেও হচ্ছে! 

বিভিন্ন হাদিস থেকে নেওয়া অন্যতম কয়েকটি হলো, 
6) কিয়ামতের পূর্বে অনেক ফিতনার আবির্ভাব হওয়া। নানারকম গোলযোগ 
(ফিতনা) সৃষ্টি হওয়া। যেমন ইসলামের শুরুর দিকে উসমান (রাঃ) এর হত্যাকাণ্ড 
সংঘটিত হওয়া, জঙ্গে জামাল ও সিফফিন এর যুদ্ধ, খারেজিদের আবির্ভাব, হাররার 
যুদ্ধ, কুরআন আল্লাহর একটি সৃষ্টি এই মতবাদের বহিঃপ্রকাশ ইত্যাদি। 
7) ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়া 
&) আমানতের খেয়ানত হবে 
9) দ্বীনী ইলম উঠে যাবে এবং মূর্খতা বিস্তার লাভ করবে 
10) অন্যায়ভাবে যুলুম-নির্যাতনকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে 
11) যেনা-ব্যভিচার বৃদ্ধি পাবে 
12) সুদখোরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে 
13) গান বাজনা এবং গায়িকার সংখ্যা বেড়ে যাবে 
14) মদ্যপান হালাল মনে করবে 
15) মসজিদ নিয়ে লোকেরা গর্ব করবে 


১49 সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি ৬৫৪হিঃ তে এই আগুন প্রকাশিত হয়েছে। এটা ছিল মহাঅগ্নি। তৎকালীন ও 
তৎপরবর্তী আলেমগণ এই আগুনের বিবরণ দিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন৷ 

১41এখানে মাত্র 50 টির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে; আরো বিস্তারিত দেখতে ড. আব্দুর রহমান আরেফী হাফি. এর 
“মহাপ্রলয়” বইটি দ্রষ্টব্য। 
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16) দালান-কোঠা নির্মাণে প্রতিযোগিতা করবে 

17) দাসী তার মনিবকে প্রসব করবে 

18) মোহরের মূল্য বৃদ্ধি অত.পর হাস 

19) দ্রুত গতিতে সময় পার 

20) মুসলমানেরা শিরিকে লিপ্ত হবে 

21) ঘন ঘন বাজার হবে 

22) সকালে মুমিন কিন্তু বিকালে কাফির হয়ে যাবে; এমন কালের আগমন 
23) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে 

24) লোকেরা কালো রং দিয়ে চুল-দাড়ি রাঙ্গাবে 

25) কৃপণতা বুদ্ধি পাবে 

26) ব্যবসা-বাণিজ্য ছড়িয়ে পড়বে 

27) ভূমিকম্প বৃদ্ধি পাবে 

28) ভূমিধস ও চেহারা বিকৃতির শান্তি দেখা দিবে 

29) পরিচিত লোকদেরকেই সালাম দেয়া হবে 

30) বেপর্দা নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে 

31) মুমিনের স্বপ্ন সত্য হবে 

32) সুন্নাতী আমল সম্পর্কে গাফিলতী করবে 

33) মিথ্যা কথা বলার প্রচলন বুদ্ধি পাবে 

34) মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার প্রচলন ঘটবে 

35) মহিলার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে 
36) হঠাৎ মৃত্যুর বরণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে 

37) আরব উপদ্বীপ নদ-নদী এবং গাছপালায় পূর্ণ হয়ে যাবে 
38) প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে, ফসল হবেনা 


১42 এই মর্মে সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমে হাদিস সাব্যস্ত হয়েছে। এই হাদিসের অর্থের ব্যাপারে আলেমগণের 
একাধিক অভিমত পাওয়া যায়৷ ইবনে হাজার যে অর্থটি নির্বাচন করেছেন সেটি হচ্ছে- সন্তানদের মাঝে 
পিতামাতার অবাধ্যতা ব্যাপকভাবে দেখা দেয়া। সন্তান তার মায়ের সাথে এমন অবমাননাকর ও অসম্মানজনক 
আচরণ করা যা একজন মনিব তার দাসীর সাথে করে থাকে৷ 
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39) ফুরাত নদী থেকে স্বর্ণের পাহাড় বের হবে 
40) জড় পদার্থ এবং হিংস্র পশু মানুষের সাথে কথা বলবে 
41) ফিতনায় পতিত হয়ে মানুষ মৃত্যু কামনা করবে 
42) আল্লাহর নাধিলকৃত বিধানের প্রয়োগ পরিত্যাগ 
43) স্যাটেলাইট-টিভি চ্যানেলের আবির্ভাব 
44) সমাজের উচ্চ পদস্থ ব্যাক্তি কতৃক গরিবদের মাল-সম্পদ কৌশলে লুট 
45) কোরআন পড়ে বিনিময় গ্রহণ 
46) ছোট ও স্বল্প জ্ঞানীদের কাছে ইলম অন্বেষন 
47) কুরআন ছেড়ে অন্যান্য গ্রন্থাদির প্রসার 
48) ব্যাপকহারে লেখালেখি ও পুস্তক প্রসার 
49) মায়ের অবাধ্য হয়ে স্বামী স্ত্রীর আনুগত্য করবে 
50) মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে সকল কুফর বিধর্মী রাষ্ট্রের অবস্থান 
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[দত] 


21) 4৫ ৩৪] 0 ০৩ ৩০ ও 01০০ ১৪১১৫ ০৯ চি 
আমরা কোনো ভবিষ্যৎ বক্তা অথবা কোনো জ্যোতিষীকে সত্য বলে বিশ্বাস 
করি না এবং এ বক্তিকেও সত্য বলে মনে করি না. যে আল্লাহর কিতাব, নবী 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ ও উম্মতের ইজমার বিরুদ্ধে বক্তব্য 
রাখে 


01355055252 9 ৭9 ৮459 2০১ এ 53 
আমরা (মুসলিম জাতির) এঁক্যকে সত্য ও সঠিক বলে মনে করি এবং তা হতে 
| বিচ্ছিন্নতাকে বক্রতা ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে মনে করি' 
৩1 গো এ 05 ০১৭৯। 0১২ 9২৪ ০১৯3 ৪৮9 ০০০০১ ওই এ|। 833 
5১১৩০)। ১৭1 ১০০০9 গো 059১০ এ অভ ৯ 
'নভোমগুল ও ভূমগ্ডলে আল্লাহর দীন এক ও অভিন্ন। তা হচ্ছে ইসলাম। আল্লাহ 
তা“আলা বলেন, 
টা, 4 ০ ০১৪০ 0 
“নিশ্চয় আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন হচ্ছে ইসলাম” [সুরা আলে ইমরান, ১৯] 
|. অন্যত্র তিনি আরও বলেন, 
9১০০714৯০০9 
| এবং আমি ইসলামকে তোমাদের দীন হিসাবে মনোনীত করলাম” 
১9 ১১ 939 এও এস 09 ০১৯৮ সখ ও ১ 9৯3 
.এএ]9 ০২ 99 
“ইসলাম মধ্যপন্থী দীন। (নবী-রাসূল, সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ ও শরীয়তের বিধি- 
বিধানের ক্ষেত্রে) বাড়াবাড়ি ও কমতির মাঝামাঝি তার অবস্থান, (আল্লাহর সত্তা, 


১১ সুরা আল-মায়েদা, ৩ 
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নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে সেগুলোতে তাশবীহ তথা) সাদৃশ্য স্থাপন 
কিংবা (সে নাম ও গুণগুলোকে তা“তীল তথা) অর্থহীন করার মাঝে তার 
অবস্থান, (সৃষ্টিকুলের তাকদীরের ব্যাপারে তাদেরকে জবর তথা) ক্ষমতাহীন বাধ্য 
ও (কাদর তথা) নির্ধারণহীন মুক্ত এ দু”য়ের মাঝে তার অবস্থান৷ অনুরূপ 
(আল্লাহর ভয় ও ক্ষমার ব্যাপারে) নিশ্চিন্ততা ও নৈরাশ্যের মধ্যবর্তীতে তার 
অবস্থান।: 

খা ০০ 0৫ ৩৪ এ 911 215 ৩৯9 15053910905 2১৫৪৪ 0৯১৬৪ 
889 50545 ৬ 
এগুলোই হচ্ছে আমাদের দীন এবং আমাদের আকীদা বা মৌলিক বিশ্বাস। 
প্রকাশ্যে এবং অন্তরে তাই আমরা ধারণ করি। উপরে যা আমরা উল্লেখ করলাম 
এবং বর্ণনা করলাম যারাই তার কোনো কিছুর বিরোধিতা করে, তাদের সঙ্গে 
আমাদের কোনোই সম্পর্ক নেহা” 
৪19৯৯ 020০9 এও 01835 49৮ল। ০ 35 ৩ গোর এ 053 
29০19 2511 ডো 2391 জবান 2৪০৫ | 213 এ 2। 
লী 2৭ গা ৪ ০5 ০৯১০9 22১ 2১৭19 20 
লাই খাসা 
টার ৮5715 গাত 
তিনি যেন আমাদেরকে রক্ষা করেন বিভিন্ন প্রবৃত্তিপরায়ণতা ও বিবিধ মতামতের 
অনুসরণ থেকে এবং মুশাবিবহা, মু'তাযিলা, জাহমিয়া, জাবরিয়া, ক্কাদরিয়া 
প্রভৃতি বাতিল মতবাদসমূহ থেকে। যারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের 
বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং যারা বিভ্রান্ত মত ও পথের পক্ষ নিয়েছে আমরা তাদের 
থেকে আমাদের সম্পর্কহীনতার কথা ঘোষণা করছি। তারা আমাদের মতে 


পথভ্রষ্ট ও নিকৃষ্ট 

উই 944] ১3 
“আল্লাহর নিকটে ই যাবতীয় ভ্রান্তি হতে নিরাপত্তা এবং সৎপথে চলার তাওফীক 
কামনা করছি। 


